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তৃতীয় ভাগ 


বাংল] ছন্দের মূলতত্ব 

বাংল৷ মুক্তবন্ধ ছন্দ ১৪৪ ৪ ৬ 
বাংলায় ইংরাজী ছন্দ 

বাংলায় সংস্কৃত ছন্দ 

পর্বাঙ্গ-বিচারের গুকত্ব ৮৯? 

নয় মাত্রার ছন্দ 

গছ্ের ছন্দ ৮০ চা 
বাংল! ছন্দের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 

বাংল ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান 

ছন্দে নূতন ধারা 


বিষয়-স্দুচী 


চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা! 


তৃতীয় সংস্করণের প্রকাশিত সমুদয় গ্রন্থ কয়েক মাসের মধ্যেই নি:শেষ হইয়া 
যায়, কিন্তু মুদ্রণের নানা অসুবিধার জন্য চতুর্থ সংস্করণ পূর্বে প্রকাশ কর! 
সম্ভবপর হয় নাই। তজ্জন্ত আমি পাঠকবুন্দের মার্ভন। ভিক্ষা! করিতেছি । 

এই সংস্করণে “বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান” * সম্পর্কে একটি নূতন 
পরিচ্ছেদ যোগ করা হইয়াছে, এবং “বাংল! মুক্তবন্ধ ছন্দ” সম্পর্কে পরিচ্ছেদটি 
পরিবদ্ধন কর! হইয়াছে । উল্লেখযোগ্য আর কোন পরিবর্তন নাই । 

বন্ধুবর অধ্যাপক শ্রীবিভান রায়চৌধুরীর পরামর্শ-ক্রমে এই সংস্করণে ছন্দের 
36)1]6এর প্রতিশব্দ হিসাবে 'রীতি” কথাটি ব্যবহার কর1 হইল? তাহার 
পরামর্শেই নুতন কয়েকটি বিষয় যোজনা করা হইয়াছে । তজ্জন্ত আমি তাহার 
নিকট খণী। 

এই সংস্করণের প্রকাশ-সম্পর্কে আমার শিক্ষাণ্তরু অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয় যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। একারণে তাহাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ । 


কলিকাতা বিনীত 
মাঘ, ১৩৫৫ গ্রন্থকার 


* ১৩৫৪ সনে "আনন্দবাজার পত্রিকা'র বাধিক সংখ্যায় প্রকাশিত “রবীন্দ্র ছন্দের বৈশিষ্ট্য 
শীর্ষক মত্প্রণীত একটি প্রবন্ধ এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রকাব্যামোদীর। পাঠ করিতে পারেন । 


তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা 


বর্তমান মংস্করণে ছুই একটি নূতন সুত্র সম্নিবিষ্ট হইয়াছে এবং কয়েকটি নৃতন 
অধ্যায় যোগ কর! হইয়াছে । তন্বারা বাংল ছন্দের তথ্য আরও বিশদরূপে 
ব্যাখ্য। করার প্রয়াস করা হইয়াছে। 
 চরণের “লয় ও অক্ষরের 'গতি'সম্বন্ধে কিছু নৃতন তব এই সংস্করণে স্থান 
পাইয়াছে। 

এই সংস্করণে সমগ্র গ্রন্থটি তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। প্রথম ভাগ 
'প্রবেশিকা*য় বাংলা ছন্ের স্থল তথাগুলি সহজ ও সংক্ষিপ্ত আকারে দৃষ্টাস্ত- 
সহযোগে লিপিবদ্ধ কর! হইয়াছে । ইহাতে প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে ছন্দশোস্ত্ে 
প্রবেশের স্থবিধ! হইবে বলিয়। আশা করা যায়। দ্বিতীয় ভাগে বাংলা ছনোর 
মূল সৃত্রগুলি উপযুক্ত টীকা ও উদাহরণ-সহকারে ব্যাখ্যাত হইয়াছে | তৃতীয় 
ভাগে অনেকগুলি সম্পূক্ত বিষয় ও তত্বের আলোচন করা হইয়া | 

এই গ্রন্থে ব্যবহৃত পারিভাষিক শকগুলি ্থৃগ্রসিদ্ধ ভাষাতত্ববিদ্‌ অধ্যাপক 
শ্ীন্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মহাশয়ের পরামর্শ ৭ নির্দেশ অনুসারে গ্রহণ করা 
হইয়াছে । আশ! কর] যায় যে এই শব্দগুলি সর্বসাধারণেও গ্রহণ করিবেন । 


ঁ রর ঈ নং 


কলিকাতা বিনীত 
বৈশাখ, ১৩৫৩ গ্রন্থকার 


দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিক! 


বর্তমান সংস্করণে অনেকগুলি নৃতন অধ্যায়ের যৌজন। করা হইয়াছে, এবং 
স্থলে স্থলে কিছু কিছু পরিবর্ধন ও পরিবর্ধন কর! হইয়াছে। ইহাতে আমার 
বক্তব্যের মর্মগ্রহণ করার পক্ষে সুবিধা হইবে বলিয়। মনে হয়। 

প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পর বাংল! ছন্দ এবং আমার মতবাদ লইয়। 
অনেক আলোচন। ও তর্ক-বিতর্ক হইয়। গিকনাছে। যাহ হউক সেই আলোচনার 
ফলে আমার মূল সিদ্ধান্তগুলির যৌক্তিকত। প্রতিপন্ন হইয়াছে বলিয়াই বিশ্বাস। 
অনেক পাঠ্যপুস্তকেই আমার মতবাদ ও স্ুত্রাদি গ্রহণ কর] হইয়াছে । যে সমস্ত 
সমালোচক আমার গ্রন্থের দোষক্রটির দিকে দৃষ্টি আকরণ করিয়াছেন তীহাদের 
নিকট আমি কৃতজ্ঞ, তাহাদের সমালোচনার সহায়ত! পাইয়।! আমি অনেক স্থলে 

ংশোধনের নির্দেশ পাইয়াছি। 

বাধ্য হইয়। অনেকগুলি পারিভাষিক শব্ধ প্রয়োগ করিতে হইয়াছে । ছেদ 
ও যতি, হুম্ব « লঘু, দীর্ঘ ও গুরু--এই কয়টা শব আমি প্রচলিত অর্থে গ্রহণ 
করি নাই, একটু বিশিষ্ট ও হুক্মতর অর্থে তাহাদের প্রয়োগ করিয়াছি । 

এই গ্রন্থের অধ্যায়গুলি ভিন্ন ভিন্ন স্ময়ে নানা সাময়িক পত্রিকার জন্য 
প্রবন্ধাকারে রচিত হওয়ায় স্থানে স্থানে পুনরুক্তি ঘটিয়াছে। আশা করি তজ্জন্ত 
পাঠকবৃন্দের ধৈর্ধ্যচ্যুতি ঘটিবে না। 

ধাহার! বাংল] ছন্দ-সম্বন্ধে বিশেষ কৌতুহল পোষণ করেন, তাহারা এই 
গ্রন্থের সহিত মত্গ্রণীত 36/0199 10 190)11)01910201)28 1319500 ( ০০119] 
0৫ 01) 1991). 01 149(6619) 081. ঢা)৭ ০1, ৯৯7) এবং 9691৪ 
1) 6118 131)11)1)) ০01 139100%]1 71058 2500 4121098-59158 ( 9০001108%] ০0: 
60)9 1)9১৮৮, ০08 1.8/6818, 08], ঢা) ৬০], সস] ) পাঠ করিতে 
পারেন। 


কলিকাতা বিনীত 
১৩৪৬ গ্রন্থকার 


প্রথম সৎক্ষরণের নিবেদন 


বাংলা ছন্দ-সম্বন্ধে কোন প্রণালীবদ্ধ, বিজ্ঞানসম্মত, পুর্ণাঙ্গ আলোচন। 
অগ্ভাবধি প্রকাশিত হয় নাই.। প্রাচীন ধরণের বাংল। ব্যাকরণের শেষে ছন্দ- 
সম্বন্ধে একটা প্রকরণ দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহাতে কয়েকটি প্রচলিত ছন্দের 
নাম ও উদাহরণ ছাড়া বেশী কিছু থাকে না। বাংলা ছন্দের প্রকৃতি বা! তাহার 
মূল তথ্য-সন্বন্ধে কোনরূপ পরিচয় তাহাতে পাঁওয়! যায় না। সম্প্রতি বাংল! 
সাহিত্য ও বাংল! ভাষা-সম্বন্ধে ধাহার| গবেষণা করিয়াছেন, তাহারাও ছন্দ 
লইয়া তেমন উল্লেখযোগ্য কোন আলোচন! প্রকাশ করেন নাই। সাময়িক 
পত্রিকায় বাংল! ছন্দ-সম্পর্কে কতকগুলি প্রবন্ধ কয়েক বৎসর ধরিয়! প্রকাশিত 
হইতেছে বটে, কিন্তু কয়েকটি ছাঁড1 আর প্রায় সবগুলিই নিতান্ত নগণ্য ও ভ্রম- 
প্রমাদে পরিপূর্ণ । এবিষয়ে কবি রবীন্দ্রনাথের নান! সময়ে প্রকাশিত প্রবন্ধ- 
গুলিই সর্বাপেক্ষা মুল্যবান্। কিন্ত দুঃখের বিষয় তিনি প্রণালীবদ্ধভাবে কোন 
পূর্ণাঙ্গ আলোচনায় অগ্রসর হন নাই। স্বগীয় কবি সত্যেন্্রনাথ দত্তের একটি 
প্রবন্ধে এতৎসম্পর্কে অনেক চিন্তনীয় তথ্যের নির্দেশ আছে, কিন্তু তাঠাও ঠিক 
উপযুক্ত ও সর্ববাংশে হুস্ম আলোচনা নহে। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্ত্র সেন কয়েকটি 
প্রবন্ধে ৬সত্যেন্ত্রনাথ দত্ত প্রহ্তি লেখকগণের মতান্ুযায়ী কয়েকটি বিভিন্ন 
শেণীতে বাংলা ছন্দের বিভাগ করিয়া তাহাদের লক্ষণ-নির্দেশের চেষ্টা 
করিয়াছেন। কিন্তু তাহার মত এঁতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক তত্বের দিক্‌ দিয়া 
বিচার করিলে যুক্তিযুক্ত বলিয়৷ মনে হয় না। 


নং নং ৪ সঃ কী 


উপধুক্ত নীতিতে বাংল! ছন্দের আলোচনা করিতে গেলে বাংলা! কবিতার 
প্রাচীন ও নবীন সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত ও প্রাগৃ-বঙ্গীর বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষায় কাব্য 
ছন্দের রীতি আলোচন! করা আবশ্তক। কিরূপে বাংল! ছন্দের উৎপত্তি ও 
ক্রম-বিকাশ হইল, ভারতীয় অন্তান্ত ভাষার ছন্দের সহিত বাংল! ছন্দের কি 
সম্পর্ক, বাংল। ছন্দের ইতিহাসের মধ্যে যোগহ্ত্র কি--ইত্যাদি তথ্যের 
আলোচনাও অত্যাবশ্তক। তজ্জন্য বাংলার ভাষাতত্ব, বাঙালীর ইতিহাস, 
বাঙ্গালীর দৈহিক ও মাননিক বিশেষত্ব ইত্যাদির চর্চা আবগ্তক। ছন্দোবিজ্ঞান, 


|/৩ 


ভাষাবিজ্ঞান ও সঙ্গীতের মূল তথ্যগুলি জান! চাই। বাংল! ছাড় অপর দুই 
একটি ভাষার কাব্য ও ছন্দের প্রক্কৃতি-সন্বন্ধে বিশেষ পরিচয় থাক! চাই। অব্ঠ 
সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক ছন্দোবোধের হুক্মতাও আবশ্যক । এই ভাবে আলোচন৷ 
করিলে তবে বাংল৷ ছন্দের ষথার্থ স্বরূপ ধর! পড়িবে এবং বাংল! ছন্দের গ্রকৃতি 
ও শত্ভি-সম্বন্ধে ধারণা সুম্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট হইবে। নতুবা, বাংল! ছন্দের মূল 
প্রক্কৃতি কি, প্রচলিত বিভিন্ন ছন্দের মধ্যে মূলীভূত এক) কোথায়, তাহাদের 
শ্রেণীবিভাগ ও জাতি-বিচার কি ভাবে করা যাইতে পারে, বিদেশী ছন্দের 
অনুকরণ বাংলায় সম্ভব কি না-ইত্যাদি প্রশ্নের যথার্থ সমাধান পাওয়। 
যাইবে না। 


গু ঙ ব্ ৬ ্ী 


যে কয়েকটি হুত্রে এখানে বাংল! ছন্দের বিশিষ্ট রীতি নির্দিষ্ট হইল, তাহ 
প্রাচীন তথ! অর্ঝাচীন সমস্ত বাংল! কবিতাতেই খাটে । এতন্বারা সমগ্র বাংল! 
কাব্যের ছন্দের একটি এক্যস্থতর নির্দিষ্ট হইয়াছে । এ হ্ুত্রগুলি বাংলা ভাষার 
প্রকৃতি, বাংল উচ্চারণের পদ্ধতি এবং বাঙালীর স্বাভাবিক ছন্দোবোধের উপর 
প্রতিষ্ঠিত। আমি দেখাইতে চাহিয়াছি যে, ভারতীয় সঙ্গীতের ন্তায় বাংলা 
প্রভৃতি ভাষায় ছন্দের ভিত্তি 98 ও 7380, এই জন্ত এই সুত্র-পরম্পরাকে 
সংক্ষেপে 2006 3686 00 1380 00060) বা পর্ব-পর্বাঙ্গ-বাদ' বলা যাইতে 
পারে। 


রা ঈ সং ড় রী 


বিজ্ঞানসম্মত, প্রণালীবদ্ধভাবে বাংলা ছন্দের পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ রচনার বোধ 
হয় এই প্রথম প্রয়া। আশ! করি, স্থধীবৃন্দ ইহার ক্রটি-বিচ্যুতি মার্জন! 
করিবেন। ইতি-- 


কারমাইকেল কলেজ, 
রঙ্গপুর বিনীত 
২০ শ্রাবণ, ১৩৩৯ গ্রন্থকার 


লাগল ছহল্দেন্ ্ুুতলস্ক্ভ্জ 
প্রথম ভাগ 


প্রহেশ্শিকা 
পুর্ণ যতি ও চরণ 


(দৃঃ১) ঝুঁখালু গরুর পাল | নিয়ে যায় মাঠে | 
শিশুগণ দেয় মন | নিজ নিজ পাঠে | 

( দৃঃ ২) ডাকিছে দোয়েল, | গাহিছে কোয়েল | ভোমার কানন | সভাতে . 
মাঝখানে তুমি | দীড়ায়ে জননী | শরৎকালের | প্রভাতে : 

( দৃঃ ৩) ওগো! কাল মেঘ, | বাতাসের বেগে | যেয়োনা, যেয়ো না, | যেয়োন। ভেসে ; | 
নয়ন-জুডানো | রতি তোমার, | ভারতি তোমার | সকল দেশে '! 


বাংলা ছন্দের দৃষ্টাস্ত হিসাবে যে কয় পংক্তি পদ্য উদ্ধত করা হইল, লক্ষ্য 
করিলেই দেখা যাইবে যে গগ্ের সহিত তাহাদের পার্থক্য প্রধানতঃ এক বিষয়ে। 
পছের এক একটি পংক্তি যেখানে শেষ হয়, সেইখানেই উচ্চারণের অর্থাৎ 
জিহ্বার ক্রিয়ার পূর্ণ বিরতি ঘটে এবং এই বিরাম-স্থানগুলি একটা নিয়মিত ভাবে 
অবস্থিত। উপরের দৃষ্টান্ত কয়টিতে যেখানে যেখানে | চিহ্ন দেওয়! হইয়াছে, 
সেইথানেই জিহব! পূর্ণ বিরাম গ্রহণ করিয়াছে। এই বিরাম-স্থলগুলিও যেন পূর্ব 
হইতে প্রত্যাশিত; একটা নিয়মিত কালের "ব্যবধানে তাহারা অবস্থিত। 
গছো'ও অবশ্ত বিরাম-স্থল আছে, অবিরত শব্দোচ্চারণ গগ্ভেও সম্ভব নয়। কিন্ত 
গছ্ের গতি পংক্তির শেষে বিরাম-স্থল নাও থাকিতে পারে, এবং বিরাম-স্থুল 
গুলির অবস্থান কোন স্তনি্দিষ্ট কালের ব্যবধান অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হয় ন। 

পন্তের এক একটি পংক্তির এইরূপ বিশিষ্ট লক্ষণ আছে বলিয়া, পণ্যের 
পংক্তিকে একটি বিশিষ্ট নাম-_-চরণ-_দেওয়া হইয়াছে । এই চরণ” অবলম্বন 
করিয়াই যেন ছন্দঃসরম্বতী বিচরণ করেন। প্রতি চরণের শেষে যেখানে জিহ্বার 
ক্রিয়ার পূর্ণ বিরতি ঘটে, সেই বিরাম-স্থলগুলিকে বল! হয় পুর্ণ যতি। উদ্ধৃত 
ৃষ্টাত্তগুলির গ্রত্যেকটিতে ২টি করিয়া চরণ আছে। প্রতি চরণের শেষে আছে 


ত বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


পূর্ণ যতি। প্রত্যেকটি চরণের দৈর্ঘা, অর্থাৎ পূর্ণ যতির অবস্থান নিয়মিত। 
যে কোন কবিতার বই খুলিলেই দেখ! যায় ষে প্রত্যেকটি পংক্তি যেন ছাঁটা ছটা, 
মাপা মাপা-_কাঁরণ নিয়মিত দৈর্ধ্যের চরণ অবলম্বন করিয়াই পদ্ধ রচিত হয়। 


যতি ( অদ্ধযতি ) ও পর্বৰ 


কিন্তু অনেক সময় দেখা যাইবে যে পছের চরণগুলি পরম্পর সমান নহে। 

নিয়ের দৃষ্টাস্তগুলি হইতেই তাহ প্রতীত হইবে। 
(দৃঃ ৪) ওগো! নদীকুলে | তীর-তৃণতলে | কে ব'সে অমল | বসনে || 
শ্যামল বসনে ? | 
সুদুর গগনে | কাহারে মে চায়? | 
ঘাট ছেড়ে ঘট | কোথা ভেসে যায়? | 
নব মালতীর | কচি দলগুলি | আনমনে কাটে | দশনে, !| 
ওগে! নদীকুলে | তীর-তৃণদলে | কে ব'সে শ্তামল | বসনে ? | 
(দৃঃ ৫) মকরচুড় | মুকুটখানি | কবরী তব | ঘিরে || 
পরায়ে দিন | শিরে ! 
জ্বালায়ে বাতি | মাতিল সখী | দল | 
তোমার দেহে ! রতন সাজ | করিল ঝল | মল !! 

« সকল ক্ষেত্রে দুইটি পূর্ণ যতির মধ্যে ব্যবধান সমান বা স্ুশিন্দিষ্ট নহে। 
তবু এখানে বে পগ্চছন্দের সমস্ত গুণ-ই বর্তমান তাঠ? স্বীার করিতে হইবে | 
স্থৃতরাং পুর্ণ বতির অবস্থান বা চপ্গণের দৈধ্যকে-ই ছন্দের ভিত্তিস্ত।শ1এ বলিয়া 
স্বীকার কর যায় না| তবে সেভিত্তিকি? 

এ প্রশ্নের সমাধান করিতে হইলে আর একটু হুশ্্রভাবে পদ্ভের চরণ বিশ্লেষণ 
করিতে হইবে। চরণের শেষে পুর্ণ বিরাম-স্থল ছাড়া চরণের মধ্যেও জিহ্বার 
ইস্বতর বিরাম-স্থল আছে। এঁ বিরাম-স্থলগুলি উদ্ধত দৃষ্টান্তগুলিতে | এই 
চিন্তের দ্বারা নির্দেশ করা হইতেছে । রেল গাড়ীর ইঞ্জিন কোন ষ্টেশন হইতে 
এক বিশেষ পরিমাণের জল লইয়1 যাত্র/! করে, যখন কতক দূর যাওয়ার পর 
সেই জল শেষ হইয়া আসে তখন পূর্ব-নিদ্দিষ্ট আর একটি ষ্টেশনে আসিয়া 
পুনরায় উপযুক্ত পরিমাণ জল সংগ্রহ করে। সেইরূপ চরণ আরস্ত হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে উচ্চারণের একট! 11)[9189) প্রয়াস বা! ঝৌকের আরম্ভ হয়। সেই ঝৌোকের 
প্রভাৰে এক বা৷ একাধিক শব্ধ ব! শব্দাংখের উচ্চারণ হওয়ার পর এই ঝৌকের 


প্রবেশিক। ৩ 


পরিসমাণ্তি ঘটে, তখন নূতন করিয়! শক্তিসংগ্রহের জন্য জিহ্বার ক্ষণিক বিরতি 
আবশ্ঠক হয়। এই ক্ষণিক বিরত্তিকে অর্ধবতি, উপযতি, হ্স্বযতি বা শুধু 
যতি বল! যায়। ছন্দের হিসাবে এই যতির গুরুত্বই অধিক। উদ্ধৃত 
পদ্ভাংশগুলি স্বাভাবিকভাবে আবৃত্তি করিলেই এই যতি-র অবস্থান ও গুরুত্ব 
প্রতীত হইবে। যদি উপবুক্ত স্থলে নির্দিষ্ট কালের ব্যবধানে যতি না পড়ে, 
তবে ছান্দোভঙ্গ ঘটিবে। «৫ম দৃষ্টান্তে 'দিন্ু'র স্থলে “দিলাম, “বাতির স্থলে 
'প্রদীপ? লিখিলে যতি নির্দিষ্ট কালের ব্যবধানে ন। পড়ায় ছন্দোভঙ্গ ঘটিবে। 

যে কয়টি পদ্ঠাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটিতেই দেখ যায় যে এক 
একটি চরণের দৈর্ঘ্য ছোট বড় ষাহাই হউক, চরণের মধ্যে হুস্বতর যতিগুলি 
সমপরিমাণ কালের ব্যবধানে অবস্থিত । অর্থাৎ, একটি হুস্বযতি হইতে (কিম্বা 
চরণের প্রারস্ত হইতে ) পরবত্তী ষতি পর্যান্ত শব্ধ বা শব্দাংশগুলি উচ্চারণ করিতে 
সমান সময় লাগে । এইটি বাংল! ছন্দের মূল তথ্য। 

এক যতি ( কিন্বা চরণের আদি) হইতে পরবর্তী যতি পর্ধযস্ত চরণাংশ-কে 
বলা হয় পর্ব্ব।) উদ্ধৃত ১ম দৃষ্টান্তের প্রত্যেক চরণে ২টি পর্ব, ২য় ও ওয় দৃষ্টাস্তের 
প্রত্যেক চরণে ৪টি পর্ব, ৪র্থদৃষ্টান্তের চরণগুলিতে যথাক্রমে ৪, ১, ২, ২৪, ৪ 
পর্ব, ৫ম দৃষ্টান্তের চরণগুলিতে যথীক্রমে ৪, ২, ৩, ৪ পর্ব আছে। উচ্চারণের 
সময় এক এক বারের ঝৌক বা 11,)1)7]২এ আমরা যে টুকু উচ্চারণ করি, 
তাহাই এক একটি পর্ব। সোজ! ভাষায় বলিতে গেলে, “এক নিংশ্বাসে” 
যে টুকু বলা হয়, তাহাই পর্ব | সাধারণতঃ, এক একটি পর্ব কয়েকটি গোটা 
শব্দের সমষ্টি | 

পর্ব-ই বাংলা ছন্দের উপকরণ । ফুলের মালা বা তোড়া আমরা নানাভাবে, 
নানা কায়দায়, নানা 1১%019৮) বা নক্সা! অনুসারে রচনা করিতে পাঁপি, কিন্তু 
মূল উপকরণ এক্‌ একটি ফুল। তেমনি নানা কায়দায়, নানা নক্মায় আমরা 
পর্বের সহিত পর্ব সাজাইয়া! নান! বিচিত্র চরণ ও স্তবক বা কলি (51028) 
রচন। করিতে পারি, কিন্তু ইমারতের মধ্যে ইটের মত উপকরণ হিসাবে থাকিবে 
এক একটি পর্ব । 

ছন্দের মূল ভিত্তি একটা একা । সেই এঁক্যের পরিচয় আমর! পাই পর্বের 
ব্যবহারে । যে কয়েকটি পগ্ঠাংশ উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে সেগুলি পরীক্ষা করিলে 
দেখা যাইবে যে তাহাদের ছন্দ নিমুমিত দৈর্ঘ্যের পর্ধের ব্যবহারের উপরই 
প্রতিঠিত। 


৪ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


অবশ্ঠ একটি কথ! ম্মরণ রাখিতে হইবে যে বাংল! ছন্দোবন্ধে চরণের শেষ 
পর্বটি অনেক সময় ছোট হয়। তাহার ফলে পূর্ণযতির দীর্ঘ বিরাম-স্থলটি নির্দেশ 
করার সুবিধা হয় এবং চরণের শেষে অনেক সময় যে মিল (মিত্রাক্ষর ) থাকে 
সেটার ধবনি-ও কানে অনেকক্ষণ ধরিয়। ঝস্কৃত হয়। 

ষে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়] হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটিতেই দেখ] যাইবে যে 
পর্বগুলি পরস্পর সমান, কেবল চরণের শেষ পর্বটি অনেক সময় ছোট । ধর্থও 
৫ম দৃষ্টান্তে চরণের দৈর্ঘ্য সুনিয়মিত নহে, কিন্তু ঠিক একই মাপের পর্ব ব্ব্ৰত 
হইয়াছে বলিয়! ছন্দ বজায় আছে। বস্ততঃ ছন্দের মূল উপকরণ-_পর্বের 
পরিমাপ-যদ্দি সুস্থির থাকে, তবে চরণের দৈর্ঘ্য বাড়াইলে বা কমাইলে ছন্দের 
কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। যেমন, ৪র্থ দুষ্টাত্তের ১ম চরণের ১ম পর্বটি, বা ৫ম 
ষ্টান্তের ৩য় চরণের ১ম পর্বটি যদি বাদ দেওয়া হয়, তবে ছন্দের কোন ক্ষতি 
হয়না। কিন্তু যদি চরণের দৈর্ঘ্য সমান রাঁখিয়। পর্বের পরিমাপ অসমান কর? 
হয়, তবে ছন্দোভক্ক ঘটিবে। ১ম তৃষ্টান্তে ঈষৎ পরিবর্তন করিয়া বদি বলা হয় 


রাখাল গরুর পাল | নিয়ে যায় মাঠে !! 
শিশুর! মন দেয় | নৃতন সব পাঠে! 


তবে চরণ দুইটির দৈর্ঘ্য সমান থাকে, কিন্ত প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের মধ্যে পর্বের 
দৈর্ঘ্যের সঙ্গতি থাকে না, স্তরাং ছন্দোভঙ্গ হয়। 

সাধারণতঃ একট পদ্ঘে বা পদ্ভাংশে মাত্র এক প্রকারের পর্ধ ব্যবহৃত হয়, 
এবং তাহাতেই সেখানে ছন্দের এঁক্য বজায় থাকে । উদ্ধত প্রত্যেকটি দৃষ্টান্ত 
তাহাই হইয়াছে । আবার কোন কোন স্থানে দেখ! যায় যে একাধিক প্রকারের 
পর্ব ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের সমাবেশ বা সংযোজন একটা সুস্পষ্ট 
নিয়ম বা! নকা। অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে । যেমন, 


(দৃঃ ৬) তার! সবে মিলে থাক | অরণোর স্ধন্দিত পল্পবে, | শ্রাবণ-বধণে ; 
ঘোগ দিক্‌ নির্ঝরের | মঞ্জীর-গুঞ্ন-কলরবে | উপল-ঘদণে | 


এই দৃষ্টাস্তটিতে এক একটি চরণের মধে! পর্বগুলি পরস্পর সমান নহে, কিন্তু পর 
পর চরণগুলি তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে একটা দৃঢ়, সুষ্পষ্ট নক্সা (১৮০72) 
অনুসারে প্রত্যেকটি চরণে বিঙিন্ন পরিমাপের পর্বের সংযোজন! হইয়াছে । 
তাহাতেই ছন্দের মূলীভূত এঁক্য বজায় আছে। 


প্রবেশিক। ৫ 


যদি এইরূপ কোন সুম্পষ্ট নিয়ম অনুসারে বিভিন্ন মাপের পর্ধের সমাবেশ 
কর! না হয়, তবে দেখ! যাইবে যে পগ্ছন্দের স্বরূপ রক্ষিত হইতেছে না। 
যদি ৬ দৃষ্টান্তটি ঈষৎ পরিবর্তিত করিয়া লেখা হয়__ 
অরণ্যের স্পন্দিত পল্লবে | শ্রাবণ-বর্ষণে | তার! সব মিলে থাক; ! 
নির্ঝরের | মগ্জীর-গুঞ্জন-কলরবে | উপল-ঘর্ধণে | যোগ দিক্‌ " 
তবে দেখা যাইবে যে পছ্াছন্দের লক্ষণ এখানে আর নাই। নক্সা (1)9৮6610)) 
ভাঙিয়! যাওয়াই তাহার কারণ । 


অক্ষর ও মাত্রা 


বাংল! ছন্দের বিচারে পর্বের পরিমাপ-ই সর্বাপেক্ষা গুরুতর বিষয়। এই 
পরিমাপ কর! হয় মাত্রার সংখ্য। অনুসারে । পথের দৈর্ঘ্য যেমন মাইল বা গজ 
হিসাবে মাপা হয়, বাংল1 পছ্যে পর্ব ও চরণ ইত্যাদি মাপা হয় মাত্র! হিসাবে । 

যে কোন একটি শব্দ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে ইহার ধ্বনি কয়েকটি 
“অক্ষর” বা ৯1141)19র সমষ্টি। “অক্ষর বলিতে ছাপার ব! লেখার একটি হরফ, 
বুঝিলে ভূল করা হইবে, সংস্কতে “অক্ষর 5711801র-ই প্রতিশব্ । “অক্ষর: 
বাগ্যস্ত্রেব স্বল্লতম প্রয়াসে উৎপন্ন ধ্বনি; ইহাতে একটি মীত্র স্বরের (হুম্ব ব 
দীর্ঘ) ধ্বনি থালুক, বাপঞ্নবর্ণ জড়িত থাকিয়া অবশ্ত এই স্বরধবনি-কে রূপায়িত 
করিতে পারে । “জননী, এই শব্দটিতে অক্ষর আছে তিনটি_-জ+ন+নী। 
“শরৎ? শব্দটিতে অক্ষর আছে ছুইটি-_-শ-+রৎ। “রাখাল” শব্ঘটিতে অক্ষর আছে 
ছুইটি-_রা+খাল্‌। *গুপ্ন” এই শব্টিতে অক্ষর আছে ছুইটি-_গুন্+জন্‌। 
বল! বাহুল্য ষে ছন্দ ধ্বনিগত) ছন্দের বিচার চোখে নয়, কানে । সুতরাং 
শব্দের বানান ব1 লিখিত প্রতিলিপির নহে, উচ্চারিত ধ্বনির প্রতি লক্ষ্য রাঁখিয়াই 
সমস্ত বিচার করিতে হইবে। 

বাল! উচ্চারণের রীতিতে এক একটি অক্ষর, হয়, হুম্ব, না! হয়, দীর্ঘ । হ্ম্ব 
অক্ষর এক মাত্রার ও দীর্ঘ অক্ষর দুই মাত্রার বলিয়া পরিগণিত হয়। কবিতার 
আবৃত্তির প্রতি একটু অবহিত হইলেই, কোন্‌ অক্ষরটি হুস্ব আর কোন্‌ অক্ষরটি 
দীর্ঘ উচ্চারিত হইতেছে, তাহ! বোঝা যায়। 

মাত্রীবিচারের অন্ত বাংলা অক্ষরকে ছুই শ্রেণীতে ভাগ কর! হয়-_স্বরাস্ত 
(যে সকল অক্ষরের শেষে একটি স্বরধ্বনি থাকে ) ও হলন্ত (ষে সকল অক্ষরের 
শেষে একটি ব্যঞ্ন ব! যুক্তন্বরের ধ্বনি থাকে )। স্বরাণ্ড অক্ষর সাধারণতঃ 


৬ বাংল। ছন্দের মুলসূত্র 


২য় দৃষ্টান্তে গাডায়ে জননী” এই পর্বটিতে ৬টি স্বরাস্ত অক্ষর আছে। সুতরাং 
ইহার মোট মাত্রা-সংখা] - ৬। হলস্ত অক্ষর যদি কোন শব্ধের শেষে থাকে, তবে 
সাধারণতঃ দীর্ঘ হয়। ২য় দৃষ্টান্ত “শরৎ কালের" এই পর্বটিতে 'রৎ' ও “লের” 
এই দ্রইটি অক্ষর হলস্ত এবং তাহার শব্দের অন্ত্যাক্ষর; সুতরাং তাহার দীর্ঘ। 
অতএব 'শরৎকালের, এই পর্বটিতে অক্ষর চারিটি হইলেও, মাত্রা-সংখযা--৬। 

এইভাবে হিসাব করিলে দেখা যায় যে ১ম ষ্টান্তে প্রতি চরণে মাত্রার হিসাব 
৮+৬,মুল পর্ব ৮ মাত্রার; ২য় দৃষ্টান্তে প্রতি চরণে মাত্রার হিসাব ৬+৬+ ৬+৩, 
মূল পর্ব ৬ মাত্রার; ৩য় দৃষ্টান্তে প্রতি চরণে মাত্রার হিসাব ৬+৬+4৬+৫, 
মূল পর্ব ৬ মাতাব: ৪র্থ দৃষ্টান্তে মাতার হিসাব ৬+৬+৬+৩, ৬,৬4৬, 
৬+৬, ৬+৬+৬+৩, ৬+৬+৬+৩, মূল পর্ব ৬ মাত্রার ; ৫ম দৃষ্টান্তে মাত্রার 
হিসাব ৫+৫-+4৫+২, ৫74২) ৫+৫+4+২,%+4 যু মূল পর্ব ৫ মাত্রার। 
এ সকল ক্ষেত্রেই একটা নিদিষ্ট মাত্রার পৰ্ব একমাত্র উপকরণরূপে ব্যবহৃত 
হইয়াছে। ( অবশ্ত চরণের শেষ পর্বটি পুর্ণ যতির খাতিরে অনেঞ্ সময় হৃম্ব |) 
এই ভাবেই ছন্দের এঁক্য রক্ষিত হইয়াছে । 

৬ষ্ঠ দৃষ্টান্তটি একটু অন্তরূপ। এখানে ঠিক একই মাপের পর্ব ধ্বঈত হয় 
নাই। প্রতি চহণে পর্ব-বিভাগের সঙ্কেত_৮+১০+৬, কিস ঠি৯ এই সস্কেতই 
বরাবর ব্যবহৃত হওঘার জন্য ছন্দের ভিত্তিস্থানীয় এঁক্য বক্গার মাছে । 

এইখানে লক্ষ্য করিতে হইবে যে হলস্ত অক্ষব শব্দের ভিভরে থাকিলে 
অর্থাৎ যুক্তাক্ষরের ক্ষ্রি হইলে (উচ্চারণের লয় * অন্ুসাবে ) উঠ] হ্বম্ব বাঁ দীর্ঘ 
হইতে পারে । আলোচ্য ৬ষ্ট দৃষ্টান্তে অনেক যুক্তাঙ্গরের ব্যণহার আছে, অর্থাৎ 
শব্দের অন্য ছাঁডা আরও অন্তত্র হলভ্ত অঙ্ষকের প্রয়েগ হহয়াছে। সেগুলি 
এখানে হৃস্ব উচ্চারিত হইতেছে | যেমন, 'ঞ্জীর, একের মধ্যে ২টি হলন্ত অক্ষর 
“মন্‌ “জীর ) এখানে “মন্‌, হম্ব, কিন্তু "জীর্” শকের অন্থা অক্ষর বলিয়া দীর্ঘ । 
সেইরূপ 'গুপ্জন' শব্দের মধ্যে 'গুন্ঠ হম্ব, কিন্তু “জন্‌ দীর্ঘ । 
কিন্ত অনেক স্থলে অন্তরূপ-ও হয়। যেমন 

(দৃঃ ৭) শুধু গুঞ্জনে | কুঙ্গনে গন্ধে | সন্দেহ হয় | মনে 
লুকানো কথার | হাওয়! বহে যেন! বন হ'তে উপ | বনে 


এই শ্লোকটির দ্বিতীয় চরণ হইতে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে এখানে মূল পর্ব 


*. 1101)])0 ব1 ৪০৪৫ ( উচ্চারণের গতি )। 


প্রবেশিকা 


৬ মাত্রার । * "শুধু গুঞ্জনে পর্বটিও ৬ মাত্রার; এখানে 'গুঞ্জনেঃ শব্দের গুন 
দীর্ঘ। একটু টানিয়। বিলম্বিত লয়ে উচ্চারণ করার জন্য “গুন্‌ দীর্ঘ হয়। 
সুক্ষভাবে ধ্বনিবিচার করিলে দেখা যাইবে যে এখানে যথার্থ যুক্তাক্ষরের সংঘাত 
নাই। এ চরণের গন্ধে” “সন্দেহ” প্রভৃতি শবেরও অনুরূপ উচ্চারণ হইবে। 
গন্ধে” শব্দের “ন্‌ ও “ধ+-এর মধ্যে যেন একট! ফাক আসিয়া! পড়িয়াছে, গন্ধে_ 
গন্1(0)17+ধে_ত৩ মাত্র]। 

এইভাবে উচ্চারণের লয় অনুসারে একই অক্ষর, বিশেষতঃ হলস্ত অক্ষর, 
হুম্ব বা দীর্ঘ হইতে পারে । এ বিষয়ে অন্ান্ত কথা পরে আলোচিত হইবে। 


হে 


গছ বা পছ্ভ যাহাই আমরা ব্যব্গার করি না কেন, মাঝে মাঝে আমাদের 
থামিয়া থামিয়। উচ্চারণ করিতে হয়| যেখানে একটি বাকোর (৪০)1161)06 ০৮ 
990১.) শেষ হয়, সেখানে একটু বেশীক্ষণ থামিতে হয়; আর যেখানে একটি 
বাক্যাংশ অর্থাৎ বিশিষ্ট অর্থবাচক শব্দ-সমষ্টির (1১10৯) বেষ হয়, সেখানে 
স্বল্পক্ষণ থামিতে হয়। মাঝে মাঝে এইরূপ থাম বা উচ্চারণের বিরতিকে ছেদ 
বলে। বাক্যের শেষে থাকে দীর্ঘতর ছেদ বা পূর্ণচ্ছেদ। বাক্যের মধ্যে এক 
একটি বাক্যাংশের শেষে থাকে হৃস্বহর ছেদ বা উপচ্ছেদ | এইরূপ ছেদ ন! দিয় 
পড়িলে আমাদের উক্তির মর্্ গরহণ করা-ই যায নী। কমা, সেমিকোলন, দ্লাড়ি 
ইত্যাদির দ্বারা প্রায়শঃ উল্লেখযোগ্য ছেদের অবস্থার নিংদ্দশ করা হয়। নিয়ন 
লিখিত গদ্ঠাংশে * চিহ্ন দ্বার! ছেদ এবং ** চিহ্ন দ্বারা পূর্ণন্ডেদ দেখান হইয়াছে । 
জাহাজের বাণী * অসীম বারুবেগে * থর থর করিয়! * কীপিয়! কীপিয়া * বাজিতেই লাগিল; *%* 
( শরৎ্চন্ত্র__ শ্রীকান্ত, প্রথম পর্ব ) 
ছেদের সহিত আমাদের ভাব প্রকাশের অচ্ছেছ্া সম্পর্ক। যদি উপযুক্ত 
স্থলে (হণ দেওয়া না হয়, তবে মর্থ গ্রহণ করাই সম্ভব হইবে না। যদি ছেদের 
অবস্থান ব্দলাইয়৷ লেখ হয়-__ 
জাহাজের * বাশী অসীম * বাযুবেগে থর » থর করিম! কীপিয। * কাপিয। বাজিতেই * লাগিল ** 


তবে বাক্যটির অর্থ কিছুই বোঝা যাইবে না। 


« হাওয়া” শব্দে দুইটি স্বরধ্বনি আছে, তিনটি নয়। হাওয়1-118৬ &. "ওয়" মিলিয়! একটি 
ব্যঞ্জনধ্বনি- ৬. সংস্কৃত অক্ষরে লিখিলে হাওয়। » স্কান্রা। 


রি ্‌ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


পছেও উপযুক্ত স্থলে ছেদ থাঁকে__ 


(দৃূঃ৮) আজ তুমি কবি শুধূ, * নহ আর কেহ__ %**: 
কোথা তব রাজনভা, * কোথা তব গেহ ? ** 


কিন্তু উদ্ধৃত পদ্ঠাংশে যেখানে যেখানে ছেদ পড়িয়াছে, সেখানে ষতি-ও পড়িবে । 
স্বতরাং মনে হইতে পারে যে ছেদ ও যত্তি অভিন্ন । মনে হইতে পারে যে গচ্ছে 
যাহাকে পূর্ণচ্ছেদ বলে, তাহাকেই পছ৷ বলে পূর্ণষতি, এবং গণ্ে যাহীকে উপচ্ছেদ 
বলে, পদ্যে তাগাকেই বলে অর্দযতি । কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয় | নিয়ের 
ৃষ্টান্তগুলি হইতে প্রতীত হইবে যে ছেদ ও ষতি দুইটি বিভিন্ন ব্যাপার, যেখানে 
ছেদ থাকে সেখানে যতি ন! পড়িতে-ও পারে, 'এ্বং যেখানে যতি পড়ে সেখানে 
ছেদ না থাকিতে-ও পারে । যতিতর সময় হউক্‌ বা না হউকৃ, উপযুক্ত স্থলে ছেদ 
ন| দিলে পছ্যেও কোন অর্থ গ্রহণ সম্ভব হয় না। 


(দূঃ৯) ঞোসর খুজি * ও * | বাসর বাঁধি গো %% 
ক্লে ডুবি, ** বীচি | পাইলে ডাঙ|, +% || 
কালো আর ধলে। * | বাহিরে কেবল** !! 
ভিতরে সবারি £ | সমান রাঙা **% 1 
(দৃঃ ১০) সজল ঢল | আয়ত আখি «| 
পিয়াল ফুল- | পরাগ মা'খি * || 
ঘুরিছে খুজি * | লেহন ক'রে * | মুগ পদার | বিন্দ কার? ** | 
মঘুর আর * ! মেলিয়া পাখ1 * !! 
করে না আলো * | তমাল শাখা, * || 
কুহ্বম-কলি | ফোটে না, ** অলি | পিয়ে না মক | রন্দ তার ** || 
(দৃঃ ১১) এই কথা শুনি * আমি | আইনু পূজিতে | 
প| দুখানি। ** আনিয়াছি | কৌটায় ভরিয়া || 
পিন্দুর । ** করিলে আজ্ঞ|, * | হুন্দর ললাটে || 
দিব ফৌোট।। ক ৮৮০ 


পর্ধবের মধ্যে ছেদ না দিয়া ১১শ দৃষ্টান্তট পাঠ করিলে একটা হাম্তকর হ-য-ব-র-ল 
স্থষ্ট হইবে। 

পুর্বে যে উপম!1 ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়। বল! 
যায় যে রেলগাড়ীর ইঠ্রিন্‌ যেমন সঞ্চিত জল নি:শেষ হইবার পূর্বেই কোন 
কারণে পথিমধ্যে থামিতে পারে তেমনি এক এক বারের 117[0190 বা পর্ব 


প্রবেশিকা ৯ 


উচ্চারণের জন্য পয়াসের পরিশেষ হওযার পূর্বেও অর্থ ও ভাব পরিস্ফুট করার 
জন্য সাময়িকভাবে উচ্চারণের বিরতি ঘটিতে পারে । অর্থাৎ, পর্বের মধ্যেও 
ছেদ বসিতে পারে, তাহাতে পর্বের সমাস ক্ষুণ্ন হয় না। আবার, যেখানে ছেদ 
বা উচ্চারণের বিরতি সম্ভব নয়, ছেদ বসিলে অর্থ গ্রহণের ব্যাঘাত ঘটিবে, 
এমন স্থলেও পূর্ব্ব 1001)01৯৮ বা ঝৌকের শেষ হইতে পারে, স্থৃতরাং নৃতন 
117)])01২6 বা ঝৌঁক আরন্ত হইতে পারে, অর্থাৎ যতি থাকিতে পারে। এরূপ 
ক্ষেত্রে কোন অক্ষরের উচ্চারণ হয় না, জিহ্বা বিরাম গ্রহণ করে, কিন্তু ধবনির 
প্রবাহ থাকে এবং সেই প্রবাহে একট! নূতন ঝৌঁকের তরঙ্গ অনুভূত হয়। 
উপরের দৃষ্টাস্তগুলি সাবধানে আবৃত্তি করিলেই ছেদ ও যত্তির এই পার্থক্য স্পষ্ট 
বুঝা যাইবে । 

ছেদ ও যতির পরস্পর বি-যোগ করিয়াই মধুস্্দনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও 
অন্তান্য বেচিত্র্যবহুল ছন্দের স্থষ্টি সম্ভব হইয়াছে । দৃঃ ১১ মধুস্থদনের অমিত্রাক্ষর 
ছন্দের উদাহরণ | 


পর্বাঙ্গ 


এক একটি পর্বের সংগঠন পরীল্গণ? করিলে দেখা যাইবে যে ইহার মধ্যে 
ক্ষদ্রতর কষেকটি অঙ্গ উপাদানরূপে বর্তমান। এইগুলিকে বল! হয় 'পর্ববাহগ? | 
১ম দৃষ্টান্তের 'রাখাল গরুর পাল” এই পর্ধরটিতে আছে তিনটি অঙ্গ,_ 'রাখাল?4- 
“গরুর”? + পাল, এবং ইহাদের মাত্রাসংখ্য। যথাক্রমে ৩+৩+২। সেইরূপ, 
১০ম দৃষ্টান্তের “করে না আলো” এই পর্বটিতে আছে ছুইটি অঙ্গ_-“করে না”+ 
“আলে? (৩+২)$ ষ্ঠ দৃষ্টান্তের “অরণোর স্পন্দিত পল্পবে" এই পর্বটিতে মাছে 
তিনটি অঙ্গ__“অরণ্যের+ ম্পন্দিত'+ 'পল্লবে (৪+৩+৩)। 

পূর্বের একটি উপমাতে পর্বকে ফুলের মালার এক একটি ফুলের সহিত তুলন! 
করা হইয়াছে । পর্বাঙ্গ যেন সেই ফুলের এক একটি পাঁপড়ি বা দল। বোধ 
হয় রসায়ন শাস্ত্র হইতে একট] উপম! দিলে ইহার স্বরূপ ভাল করিয়। বুঝা 
যাইবে । পর্ব যদি ছন্দের অণু (701691৩) হয়, তবে পর্ঝাঙ্গ হইতেছে ছন্দের 
পরমাণু (8/০0)। যেমন এক একটি অণুতে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণের পরমাণু 
বিভিন্ন সংখ্যায় থাকে এবং তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ ও অনুপাতের উপর সেই 
পদার্পের প্রকৃতি নির্ভর করে, সেইরূপ এক একটি পর্বের মধ্যে বিভিন্ন দৈর্ধেযর 


টি বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


পর্ববাঙ্গ বিভিন্ন সংখ্যায় ও নানা সমাবেশে থাঁকে, এবং তাঁহাদের পরস্পরের 
সম্বন্ধ ও অন্ুপাতের উপর পর্ধের প্রকৃতি নির্ভর করে। “রাখাল গরুর পাল' 
এই পর্বটিতে ঠিক ষে পারম্পর্ষেয পর্বাঙ্গগুলি আছে তাহ! যদি ঈষৎ পরিবর্তন 
করিয়া লেখ হয় "গরুর পাল রাখাল,” তবে সঙ্গে সঙ্গেই ছন্দঃপতন হইবে । 
[প্রত্যেক পর্বে, হয়, ছুইটি, ন! হয়, তিনটি করিয়। পর্ব্বা 
-থাকিবে41 নহিলে পর্বের কোন ছন্দোলক্ষণই থাকে না। মাত্র একটি পর্ববা্ 
দিয়া কোন পূর্ণাবয়ব পর্বব রচনা! করা যায় না| (অবশ্য চরণের ণেষে যে সমস্ত 
অপূর্ণ পর্ব থাকে তাহাদের কথা স্বতন্্।) সুতরাং শুধু 'পাল' এই শব্দ দিয়! 
একটা পূর্ণ পর্ব গ্তিত হইতে পারে না। আবার 'মধু+রাখাল+গরুর+পাল' 
এইরূপ চারিটি পর্বাঙ্গ-বিশিষ্ট পর্বব-ও সম্ভব নয় | 
পর্বের মধ্যে ইহার উপাদানীভূত পর্ধাঙ্গ গুলিকে বিস্তা করার একট! বিশিষ্ট 
নিয়ম আছে। হয়, পর্বের মধ্যে পর্বান্গুলি পরস্পর সমান হইবে, 
ন। হয়, তাহাদের সংখ্যার ক্রম অনুসারে পিন্তাস্ত হইলে । এইজন্য 
৩৮৩+২ এ রকম সঙ্কেতে পক্ছাঙ্গবিস্তান চলিবে, কিন্ত ৩।-২+৩ এরকম 
চলিবে না। 
সুতরাং বলা যায় যে, পর্বের অন্তভুক্তি পন্ধাঞ্গের পারম্পর্ষ্ের মধে। একটা 
সরল গতি থাকিবে । এই যে গণ বাস্পন্দন__-এইখানেই পন্দের প্রাণ, বা 
পর্বের ছণ্দোলক্ষণ। শুধু কুম্থম কথাটিতে কোন ছন্দোগুণ নাই, কিন্তু তাহার 
সঙ্গে 'কলি? কথাটি জুড়িয়! পরে যদি জিহ্বার ক্ষণিক বিগরতির বা যতির ব্যবস্থা! 
করি, অর্থাৎ 'কুম্থুম” ও “কলি' এই দুইটি পর্াঙ্গ দিয়! “কুঙ্গম-কলি” এই পন্দটি 
রচনা করি, তাহ! হইলেই সেখানে একট! স্পন্দন অন্ুঞব করিব। এই স্পন্দন-ই 
ছন্দের প্রাণ। বর্তমান কালে ৩+২--এই গাণিতিক সক্কেতের দ্বারা এই 
স্পন্দনের প্রকৃতি নির্দেণ করা হয়। সুরসিক প্রাচীন ছান্দসিকের৷ হয়ত ইহার 
“বিষম-চপলা? ব1 অন্য কিছু রসাল নাম দিতেন | 
পর্নের ভিতরে ছুই পর্বাঙ্গের মধ্যে অবশ্ত যতি থাকিতে পারে না, যতি ব! 
কঝৌকের পরিশেষ হয় পর্বের অস্তে। কিন্তু কণ্ঠস্বরের উত্থানপতন হইতে 
পর্বাঙ্গের বিভাগ বোঝ! যায়) যেখানে একটি পর্দাঙ্গের শেষ ও অপর একটি 
পর্ববাঙগ আরম্ভ হয়, সেখানে ধ্বনির একটি তরঙ্গের পর অপর একটি তরঙ্গের 
আরম্ভ হয়। ১০ম দৃষ্টান্তে “করে না আলো” এই পর্ববটির বিভাগ যে “করে না'+ 
'আলো” এইরূপ হইবে, “করে+না আলে!” কিংবা “করে+না+ আলো হইবে 


প্রবেশিক। ১১ 


না, তাহ ধ্বনিতরঙ্গের উত্থান-পতন হইতেই বুঝিতে পারা ষাঁয়। প্রাণীর 
হৃৎম্পন্দনের স্তায় এই ধ্বনিতরঙ্গই পর্বের প্রাণ-স্বরূপ | 

এ ক্ষেত্রে একটা কথ। ম্মরণ রাখিতে হইবে যে পর্ধের ভিতরে ছুই পর্বাঙ্গের 
মধ্যে যতির স্থান না থাকিলেও ছেদ থাকিতে পারে (ছেদ প্রকরণ এবং দৃঃ ৯, 
১০১ ১১ দ্রষ্টব্য )। ছেদ কিন্তু পর্বাঙ্গের ভিতরে থাকিতে পারে না। ছন্দের 
বিচারে পর্বাঙ্গ একেবারে অচ্ছেগ্ভোহয়ম্” | 

অনেকে পর্ব ও পর্বাঙ্গের পার্কা ধরিতে পারেন না। কয়েকটি বিষয়ে 
লক্ষ্য রাখিলে এ বিষয়ে তুলের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইতে পারে। 
প্রথমতঃ, পর্বাঙ্গ সাধারণতঃ এক একট! ছোট গোট। মূল শব, পর্নাঙ্গের মাত্রা- 
সংখ্যা হয় ২, ৩ বাঁ ৪, কখন ১7 পর্বের মাত্রা স*খ্য। বেশী-__৪ হইতে ১০ পর্য্যন্ত 
মাতার পর্ব ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয়তঃ, পর্বের বিশ্লেষণ করির! ছুইটি বা তিনটি 
পর্বাঙ্গ পাওয়া যাইবেই, তাহার মধে৷ একট গতিব তরঙ্গ থাকে; পর্দাঙ্গ কিন্তু 
ছন্দের হিসাবে একেবারে পরমাণুব মত, তাহার নিজের কোন তরঙ্গ নাই, কিন্তু 
তাহাকে অপর পর্বাঙ্গের পাশে বসাইলে ছন্দের তরঙ্গ উৎপন্ন হয়। পৌরাণিক 
উপম! দিয়া বল! যাঁর, পর্বাঙ্গ যেন নিক্কিয় পুরুষ ব! প্রকৃতির মত; কিন্তু যখন 
শিব ও শিবানীরূপ ছুই পর্বাঙ্গের মিলন ঘটে, 


“বিশ্নাগর ঢেউ খেলায়ে ওঠে তখন ছুলে,” 


অর্থাৎ ছন্দের স্যি হয়। 

পর্ষের মাব্রাসংখ্যাই সাধারণতঃ পদ্ছন্দের এক্যের বন্ধন; এক একটি চরণে 
বা স্তবকে ব্যবহৃত পব্বগুলির, অন্ততঃ প্রতিসম পর্বগুলির, যাঁঞ্জীসংখা। সমান 
সমান হয়। কিন্তু সমমাত্রিক দুই পব্দের মধ্যে পব্বাঙ্গের সংস্থান একরূপ হওয়ার 
প্রয়োজন নাই। ১ম দৃষ্টান্তে “রাখাল গরুর পাল” এবং “শিশুগণ দেয় মন” এই 
ছুইটি পর্ন প্রতিসম ও সমমাত্রিক, উভয় পর্ধেই ৮টি করিয়া মাত্রা আছে; কিন্তু 
একটি পর্বের পর্বাঙ্গের সংস্থান হইয়াছে ৩+ ০+২ এই সঙ্কেতে, আর অপরটিতে 
হইয়াছে ৪+৪ এই সঙ্কেতে। সেইরূপ, ২য় দৃষ্টান্তে “মাঝখানে তুমি* আর 
“দাড়ায়ে জননী” এই ছইটি পর্ব পরস্পর সমান, কিন্তু একটিতে পর্ববাঙ্গ-বিভাগ 
হইয়াছে ৪4২) আর অপরটিতে ৩4৩ এই সঙ্কেতে । এই কথ। মনে রাখিলে 
অনেক সময়ে পর্ব ও পর্বাঙ্গের পার্থক্য ধরিতে পাবা যায়। যেমন, 


“মাথ| খাও, ভুলিয়ে! না, খেয়! মনে ক'রে” 


১২ বাংল! ছন্দের মূলপুত্র 


এই চরণটির পর্ববিভাগ কি ভাবে হইবে তৎসম্বন্ধে সন্দেহ হইতে পারে। মূল 
পবর্ব ৪ মাত্রার ধরিয়া 
মাথা খাও, | ভূলিয়ো না | খেয়ে! মনে | ক'রে-(২+২)+(২+২)+(২+২)+২ 
এইবুপ পবর্ববিভাগ হইবে? না, মূল পর্ব ৮ মাত্রার ধরিয়া 
মাথা খাও,+ ভূলিযে না, | খেয়ো মনে + ক'রে (৪+৪8)+ (৪+২) 
এইরূপ পর্ধবিভাগ হইবে? 'মাথা খাও এই বাক্যাংশটি পর্ব, না, পর্বাঙ্গ ? 
প্রতি সম চরণটির সহিত তুলনা করিলেই এই সকল প্রশ্জের সছুত্তর পাওয়া যাইবে। 
প্রতিসম চরণটি হইল-_ 
মিষ্টান্ন রহিল কিছু হাড়ির ভিতরে 
মূল পর্ধর ৪ মাত্রার ধরিলে দ্ুই চরণের মধো কোন সামপ্রস্ত থাকে না । কারণ-__ 
মিষ্টান্ন র | হিল কিছু | হাড়ির ভি | তরে 
এরূপ ভাবে যতি পড়িতে পারে না। মূল পব্ ৮ মাত্রার ধরিলে উভয় চরণের 
ছন্দের সঙ্গতি রক্ষা হয় । 
(দৃঃ ১২। মিষ্টাম্স : রহিল : কিছু * | হাড়ির : ভিতরে -৮+৬ 
মাথা খাও * £ ভুলিয়ো-ন| * | খেয়ে! মনে : ক'রে-৮+৬ 
স্থতরাং মাথা খাও+ পর্ব নহে, পব্বাঙ্গ। 'মাথ! খাও, বাক্যাংশের পরে ছন্দের 
যতি নহে, ভাবপ্রকাশক একটা ছেদ আছে। সমগ্র কবিতাটি-ই (“যেতে নাহি 
দিব'__রবীন্ত্রনাথ )৮+৬ এই আধারের উপর কচিত। 


মুলতত্ 
(১) মাত্রা-সমকত্ব 

বাংল! ছন্দের প্রকৃতি পর্য)যালোচন] করিলে 4চা8(0016এর মত বলিতে ইচ্ছ 
করে, 51) 11)1)58 818: 08161011160 1১5 0010100)615--সবই সংখযার উপর 
শির্ভর করে। বাংল! ছন্দ বাস্তবিক 11181)01696%6 বা মাত্রাগত | এক মাত্রার 
ব! দুই মাত্রার অক্ষরের সংযোগে গঠিত হয় বিশেষ বিশেষ মাত্রার পর্ববাঙ্গ ; 
দুইটি বা! তিনটি পর্ধাঙ্গের সংযোগে গঠিত হয় বিশেষ বিশেষ দৈর্ধেযর পর্ব | 
কয়েকটি পর্বের সংযোগে গঠিত হয় চরণ, এবং কয়েকটি চরণের সংযোগে গঠিত 
হয় শ্লোক বা কলি বা স্তবক (519177%) ৷ বাংল! ছন্দ বিশ্লেষণ করিলে পাওয়া 
যাইবে কয়েকটি সংখ্যার হিসাব । 
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অক্ষরের আরও অনেক গুণ ব৷ ধর্ম আছে, যেমন ৪৫০০৮ বা ধ্বনি- গৌরব । 
বাংল! ছন্দে এক প্রকার ধ্বনিগৌরবের-ও একটা বিশেষ মুল্য অনেক সময় 


আছে । কবিতা পাঠের সময় কখনও কখনও এক একটা অক্ষরে অতিরিক্ত 
জোর দিয়! উচ্চারণ কর! হয়। যেমন, 


(দৃঃ ১৩] ঘুম্‌ পাড়ানি | মামী পিসী | ঘুম্‌ দিয়ে | যাও 


এই চরণটির প্রথমে যে 'ঘুম্‌; অক্ষরটি আছে, তাহার উপর অন্তান্ত অক্ষরের 
তুলনায় অনেক বেশী জোর পড়ে । ইহাকে বলা হয় শ্বাসাঘাত ব৷ স্বরাঘাত 
বাবল। ইহার জন্ঠ অক্ষরের মাত্রার ইতরবিশেষ হয়। 

কিন্তু এই শ্বাসাঘাত, বাঁ তাহার অবস্থান বা পারম্পর্য্য বাংল! ছন্দের গৌণ 
লক্ষণ মাত্র । ইংরাজি ইত্যাদি 071(46৮০ জাতীয় ছন্দ হইতে বাংলা ছন্দ 
ভিন্নজাতীয়। এক মাত্রার ও ছুই মাত্রার, হৃম্ব ও দীর্ঘ__ছুই রকমের অক্ষরের 
বাংল' ছন্দে ব্যবহার থাকিলেও ইহাদের ধ্বনিগত পার্থক্য বা পারম্পর্যের উপর 
বাংল! ছন্দ নির্ভর করে না। যেখানে একটি দীর্ঘ অক্ষর আছে, সেখানে ছুইটি 
হস্ব অক্ষর বসাইলে বাংল ছন্দে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না, কিন্তু সংস্কৃতে 
ছন্দ;পতন হয়। বাংলা! ছন্দের বিচারে__ 


সাগর যাহার | বন্দনা রচে | শত তরঙ্গ | ভঙ্গে 
-সাগর যাহারে | বন্দন। করে | শত তরঙ্গ | ভঙ্গে 
সজলধি যাহারে | বন্দন| করে | শত তরঙ্গ | ভঙ্গে 
-জলধি যাহারে | নিতি পূজ| করে | শত তরঙ্গ | ভঙ্গে 
-জলধি যাহারে | পূজ। করে নিতি | শতেক লহরি | ভঙ্গে 


বাংল ছন্দের আসল কথা _07)17610811৮6 0111৮%161)66 বা মাত্রা-সমকত্ব। 


পর্বে পর্বেবে মাত্র। সমান আছে কি না পর্ববাঙ্গে উচিত সংখ্যার মাত্রা 
ব্যবহৃত হইয়াছে কিনা--ইহাই বাংল! ছন্দের বিচ!রে মুখ্য প্রতিপাগ্য। 


(২) অক্ষরের মাত্রার স্থিতিস্থাপকত্ব 


সংস্কৃত প্রভৃতি অনেক ভাষায় প্রত্যেক শব্দের উচ্চারণের একট] স্থির রীতি 
আছে, সুতরাং পগ্ঘে ব্যবহৃত প্রত্যেক অক্ষরের দৈর্ঘ্য পূর্ববনিদিষ্ট । কিন্তু 
বাংলায় একই অক্ষর স্থানবিশেষে কখন হৃুম্ব., কখন দীর্ঘ হইতে পারে। রবীন্দ্র- 
নাথের কথায় বল! বায়, বাংলা অক্ষরের মাত্র! বাঙালী মেয়েদের চুলের মত 7 


১৪ বাংল ছন্দের মূলসূত্র 


কখন আট করিয়া খোপা বাধ! থাকে, আবার কখন এলাদ্দিত হইয়। ছড়াইয়! 
পড়ে। উদ্ধৃত ১৩৭ দৃষ্টাস্তে ১ম পর্বে “ঘুম্‌” হৃম্ব, ৩য় পর্বে 'ঘুম্‌” দীর্ঘ | 


অক্ষরের শ্রেণীবিভাগ 


পূর্ব্বেই বল! হইয়াছে যে স্বভাবনঃ স্বরান্ত অক্ষর হুম্ব এবং হলস্ত অক্ষর শব্দের 
অন্ত্য অক্ষর হইলে দীর্ঘ। এই রকম উচ্চারণ অতি অনায়াসেই করা যায়, সুতরাং 
এইরূপ ক্ষেত্রে অক্ষরকে "লঘু" বলা যাইতে পারে। ১ম, ২য়, ওয় দৃষ্টান্তে 
প্রত্যেকটি অক্ষরই লঘু। 

হলম্ত অক্ষর শব্দের অভাস্তরে থাকলে অনেক সময় হুন্ব হয়, তাহ! পূর্বেই 
দেখান হইয়াছে । এইরূপ উচ্চা্ণ স্বাাবিক হইলেও, তজ্জন্ত বাগ্যস্ত্রের একটু 
বিশেষ প্রয়াস আবশ্ঠ- | এন্ত এবংবিধ অক্ষরকে গুরু বল যাইতে পারে। 
৬ষ্ঠ দৃষ্টান্তে অনেকগুলি গুরু অক্ষরের বাঝহার আছে। ইহাদের গতি নাতিদ্রত 
বা ধী“দ্রুত। গুরু ও লবু অক্ষরকে স্বভাবমাত্রিক বলা যাইতে পাবে। 

হলন্ত অক্ষর শব্দের অভান্তবে থাকিলে অনেক সময় হৃস্ব না হইয়া দীর্ঘ হয়। 
৭ম দুষ্টান্তে এরূপ অনেক অক্ষরের বাবার হইয়াছে । সাধারণ গতি অপেক্ষা 
বিলম্বেত গতিতে এপ ক্ষরের উচ্চারণ হব | ইহাদের বিল্িত অক্ষর বলা 
যাইতে পারে। খুব স্বাভাবিক না হইলেও, এইরূপ উচ্চারণের প্রতি আমাদের 
একট সহজ প্রবণতা আছে। 

আমাদ্রে সাধারণ কথাবার্তীর লঘু ও গুরু অক্ষরের বাযবহারই বেশী। 
বিলম্বিত অক্ষরের-ও যথেষ্ট প্ররোগ আছে । 

কিন্ত কখনও কখনও, বিশেষতঃ পদে অন্য রকম উচ্চারণও হয়। 


/ 
(দঃ ১৩) ঘুম পাড়ানি | মাসী পিমী| ঘুম দিয়ে |যাও-৪+৪+৪8+২ 
(দূ; ১৪) নোগ-মগন হর | তাপস যত দিন | ততদিন নাহি ছিল | ক্লেশ-৮+৮+৮+২ 


১৩শ দৃষ্টান্থের ১ম পর্বের 'ঘুম' স্ত্য হলন্ত অক্ষর হইলেও হরশ্ব। -এক্ষরটিতে 
শ্বাসাঘাত পড়ায় এইরূপ হইয়াছে । শ্বাসাধাতের জন্য বাগ্যন্ত্রের অতি-দ্রুত 
আন্দোলন হয়, সুতরাং এইরূপে উচ্চারিত অক্ষরকে বলা যায় অতিদ্রুত। 

১৪শ দৃষ্টান্তের ১ম পর্বের 'ষো” ও ২য় পর্বের “তা” স্বরাস্ত অক্ষর হইলেও 
দীর্ঘ । এরূপ উচ্চারণ কদাঁচ হয়, ইহাতে স্বাভাবিক রীতির সর্বাপেক্ষ। অধিক 
ব্যতিক্রম হয়। এইরূপ উচ্চারণ হইলে অক্ষরকে বলা যায অতিবিলদ্বিত। 


প্রবেশিক। ১৫ 


অতিদ্রত ও অতিবিলঘ্বিত উচ্চারণ স্বভাবতঃ হয় না, অতিরিক্ত একটা 
প্রভাব উচ্চারণের উপর পড়ায় এই সমস্ত মাত্রাভেদ ঘটে । এইজন্য ইহাদের 
প্রভাবমাত্রিক বল যাইতে পাবে। 

প্রভাবমাত্রিক অক্ষরের মাত্রার হিসাব লঘু অক্ষরের বিপরীত । অতিদ্রত ও 
ধীরদ্রত (গুরু ) অক্ষরের গতি সমজাতীয়; বিলম্বিত ও অতিবিলম্িত অক্ষরের 
গতি তাহাদের বিপরীতজাতীয়। 


মাত্রাপদ্ধতি 

ছন্দে বিভিন্ন প্রকৃতির অক্ষরের সমাবেশ-সম্পর্কে কয়েকটি মুল নীতি স্মরণ 
রাখা আবশ্যক :-_ 

(১) কোন পর্দাঙ্গে একাধিক প্রভাবমাত্রিক অক্ষর থাকিবে না। 

(২) কোন প্রভাবমাত্রিক অক্ষরের সহিত বিপরীত গতির অক্ষর একই 
পর্বাঙ্গে ব্যবহৃত হইবে না। ( অর্থাৎ, একই পর্ধাঙ্গে অতিদ্রত অক্ষরের সহিত 
বিলষিত বা অতিবিল্বিত, কিংবা অতিবিলম্বিতের সহিত ধীরদ্রত ( গুরু) 
বা অতিক্রত ব্যবহৃত হইবে ন1।) | 

লঘু অক্ষরের ব্যবহার সম্বন্ধে কোন নিষেধ নাই। ইহ সর্বত্র ও সর্বদ! 
ব্যবহৃত হইতে পারে । 


চরণের লয় (০84677০6) 


প্রত্যেক চরণে একট বিশিষ্ট লয় খাকে। লয় তিন 'প্রকাঁর__দ্রেত, ধীর, 
বিলন্বিত। 
দ্রুত লয়ের চরণে পুনঃপুনঃ শ্বাসাঘাত পড়ে । ফলে একাধিক অতিদ্রুত 
গতির অক্ষরের ব্যবহার হয়, পর্বেধপ দের্্য-ও হয় ক্ষুদ্রতম, অর্থাৎ ৪ মাত্রার | 
এই 'প চরণকে শ্বাসাঘাত-প্রধান বা বপ-প্রধান নাম দেওয়া হইয়াছে । 
(দৃঃ .৫) বিষ্টি পড়ে | টাপুর টুপুর | নদেয় এল] বান 
শিব ঠাকুরের | বিয়ে হ'ল | তিন কন্যে | দান 
সাধারণতঃ দ্রুত লয়ের চরণে অতিদ্রত ও লঘু অক্ষর থাকে, তবে উচ্চারণের 
মূলনীতি বজায় রাখিয়া আবশ্তকমত সব রকমের অক্ষরই ব্যবহৃত হইতে পারে। 
ধীর লয়ের চরণে একটা গম্ভীর ভাব ও প্রতি অক্ষরের সহিত একটা তান 


১৬ বাংলা ছন্দের মুলসূত্র 


জড়িত থাকে । সুতরাং ইহাকে তান-প্রধান-ও বলা যায়| গুরু বা ধীরদ্রুত গতির 
অক্ষরের যথেষ্ট ব্যবহার এই লয়েই সম্ভব | ইহার পর্বগুলি প্রায়শঃ দীর্ঘ হয়। 
(দৃঃ ১৬) পুণ্য পাপে ছুঃখ সুখে | পতনে উত্থানে 
মানুষ হইতে দাও | তোমার সন্তানে 

ধীর লয়ের চরণে সাধারণতঃ লঘু ও গুরু অক্ষরের ব্যবহারই হয় ! তবে অতিদ্রত 
গতির অক্ষর ছাড়া আর সমস্ত অক্ষরই আবণগ্তকমত ব্যবহৃত হইতে পারে। 

বিলম্বিত লয়ের চরণে একট আয়াস-বিমুখ ভাব ও একটানা মন্দ গতি থাকে । 
এখানে প্রত্যেক অক্ষরের মাত্র! এক রকম সুনিদ্দিষ্ট__হুলস্ত অক্ষর মাত্রেই দীর্ঘ, 
স্বরাস্ত অক্ষর. মাত্রেই হুম্বঃ তবে কদাচ স্বরাস্ত অক্ষরও দীর্ঘ হইতে পারে। 
ইহাকে ধ্বনি-প্রধান-ও বলে। 


(দৃঃ ১৭) সম্মুখে চলে | মোগল সৈন্য | উড়ায়ে পথের | ধুলি 
ছিন্ন শিখের | মুণ্ড লইয়| | বশা ফলকে | তুলি 


(পৃঃ ১৮)  জন-গণ-মন-আধি- | নায়ক জয় হে | ভারত-ভাগা-বি- | ধাতা 


বিলম্বিত লয়ের চরণে অতিদ্রত বা ধারদ্রুত (গুরু ) অক্ষর ব্যবহৃত হয় না। 
সাধারণত; লঘু ও বিলখিত অক্ষরহ ইহাতে থাকে । কদাচ আতবিলঘিত 
অক্ষরেরও প্রয়োগ হয় | 


মাপ্রাবিচার 

ছন্দে মাত্রার হিসাব করিতে হইলে কয়েকটি কথা স্মরণ রাখ! দরকার । 

প্রথমতঃ, প্রত্যেক চরণের ( এবং প্রায়শঃ, প্রত্যেক কবিতার ) একটা বিশিষ্ট 
লয় থাকে । কবিতার লয় অনুসারে বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর অক্ষর বিবর্জন বা 
গ্রহণ কর! হইয়া থাকে । 

দ্বিতীয়তঃ, ৪, ৫, ৬,.৭, ৮, ১০ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার পর্বের এক একটা 
ভিন্ন ভিন্ন ছন্দোগুণ আছে। যেমন, ৪ মাত্রার পর্ব ক্ষিপ্র, ৫ ও ৭ মাত্রার পর্ব 
উচ্ছল, ৬ মাত্রার পর্ব লঘু, ৮ মাত্রার পর্ব ধারগন্ভীর! স্থতরাং ছন্দের 
ভাব বুঝিতে পারিলে ছন্দের রূপটি ধর সহজ হয়। 

তৃতীয়তঃ, প্রত্যেক রকমের পর্বের মধ্যে পর্বাঙ্গ-বিস্তাসের একট] বিশেষ 
রীতি আছে, কিছুতেই তাহার ব্যত্যয় কর! যায় না। যেমন, ৮ মাত্রার পর্বে 


প্রবেশিকা ১৭ 


৩+৩-+২ এই সঙ্কেতে পর্বাঙ্গ বিভাগ করা যায়, কিন্ত ৩+২+৩ এই সন্কেতে 
করা যায় না| | 

এ স্থলে মনে রাখিতে হইবে যে এক একটি গোট1 মূল শব্দকে যতদূর সম্ভব 
না ভাঙিয়াই পর্বের বিভাগ করিতে হয়। পর্ধাঙ্গ বিভাগের সময়েও যতটা 
সম্ভব এ রকম করা দরকার । 


মূলীভূত পর্কের মাত্রাসংখ্যা কি তাহা ধরিতে পাঁরিলেই, ভিন্ন ভিন্ন অক্ষরের 
মাত্রা নির্ণয় করা যায়। যেমন, 


(দৃঃ ১৯) বড় বড় মন্তকের | পাকা শস্ত ক্ষেত 
বাতাসে দুলিছে যেন | শীর্ধ মমেত 


এখানে প্রতি চরণ ৮4৬ সম্কেতে রচিত। এইজন্ঠ দ্বিতীয় চরণের দ্বিতীয় পর্বে 
'শীর্ দীর্ঘ ধরা হইল। 


(দৃঃ ১৬) ঘুম পাড়ানি | মামী পিসী | ঘুম দিয়ে | যাও 

এখানে মূল পর্বে ৪ মাত্রী। সুতরাং ১ম পর্বের “ঘুম” তত্ব হইলেও, ৩য় পর্বের 
“ঘুম? দীর্ঘ হইবে। 

বস্ততঃ অক্ষরের ত্ম্বত্ব ও দীর্ঘত্ব নির্ভর করে ছন্দের একট। ছাঁচ, রূপকল্প, 
আদর্শ বা পরিপাটার (75667) উপর । 

স্থতরাং বাংল ছন্দে মাত্রার বিচার করিতে গেলে ছন্দের পরিপাটা (280০1) 
কি তাহ! হদয়ঙ্গম করাই প্রধান কাজ। তাহা হইলেই প্রত্যেক অক্ষরের ষথাযথ 
উচ্চারণ ও মাত্র! স্থির করা যাইবে । নিষ্মেরদৃষ্টান্তে এই পরিপাটী অন্থসারেই 
মাত্রা বিচার করিতে হইয়াছে । এখানে চরণের পরিপাটী-_-৪+৪+৪+২) 
প্রতি মুল পর্বের ৪ মাত্রা, পব্বাঙ্গের বিভাগ ২+২ কিন্বা ৩4১, 


০ [" 


৮ / ০ / ও / ৩ 
(দৃঃ ২০) বিষ্টি পড়ে | টাপুর টুপুর 


সা এল ূ যান 





সিডি বিরি তিন কন্তে দান 
/ -79০ 19 /৩/1/ 2 
এক কন্তে এছ এক কন্টে 
/ 5 | ০71 

এক কন্যে | না থেয়ে ৃ রা বাড়ী যান 








খান 


লস 


* অক্ষরের মাত্রানির্দেশক চিহনগুলির তাৎ্পধ্য 'বাংল! ছন্দের মুলহুত্র-শীধক পরিচ্ছেদের 
১৪ক অনুচ্ছেদে দেওয়। হুইয়াছে। 
16678, 





১৮ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 
ছন্দোবন্ধ 


পূর্বকালে বাংলা কাব্যে পয়ার ও ত্রিপদী ( ব! লাচাঁড়ি ) নামে মাত্র হই 
প্রকার ছন্দোবন্ধ স্থগ্রচলিত ছিল। পয়ারের প্রতি চরণে ৮+৬ মাজ্রার ২টি 
পর্ব, মোট ১৪ মাত্র থাকিত, এবং এইরূপ ছুইটি চরণে মিত্রাক্ষর (1709) ঝ৷ 
চরণের অস্তে মিল রাখিয়া এক একটি শ্লোক রচিত হইত। ইহার লয় ছিল ধীর। 
অগ্যাবধি বাংলার অধিকাংশ দীর্ঘ ও গম্ভীর কবিতা এই পয়ারের আধারেই রচিত 
হয়| ইংরাজী কাব্যে 12010 7১9176870818"এর যেরূপ প্রাধান্ত, বাংল! কাবো 
পয়ারের পরিপাটীর প্রাধান্তও তদ্রপ। আধুনিক কালে ৮+১০ এই পরিপাটার 
চরণ ইহার সহিত প্রতিদ্বন্দিতা করিতেছে ; যথা 


(দৃঃ ২১) হেনিম্তন্ধ গিরিরাজ | অভ্রভেদী তোমার সঙ্গীত 
তরঙ্গিয়। চলিয়াছে | অনুদান্ত উদাত্ত স্বরিত 


ত্রিপদী-ও প্রতিসম ছুই চরণের মিত্রাক্ষর শ্লোক । প্রতি চরণের পর্ববিভাগ 
ছিল ৬+৬+৮ বা ৮+৮+১3৫; প্রথম দুইটি পর্ব পরম্পর মিত্রাক্ষর হইত। 
প্রথম প্রকারকে লঘু ও দ্বিতীয় প্রকারকে দীর্ঘ ত্রিপ্দী বলা হইত। 

কালক্রমে চরণের এবং চরণের সমবায় স্তবকের (9202) সংগঠনে বহু 
বৈচিত্র্য দেখ! দিয়াছে । তবে ১০ মাত্রার অধিক দীর্ঘ পর্ব এবং ৫ পর্বের 
অধিক দীর্ঘ চরণ দেখা যায় না| বর্তমানে ৬ মাত্রার পর্ধের চতুষ্পবিবিক বা 
ত্রিপধিবক বিলম্বিত লয়ের চরণ খুব প্রচলিত । 

বাংল। কাব্যে মিল বা মিত্রাক্ষরের বুল ব্যবহার হইয়া থাকে | স্তবক- 
গঠনে মিত্রাক্ষর-ই অন্যতম প্রধান উপাদান । তত্িন্ন চরণের মধ্যেও পর্বে পর্বে 
মিত্রাক্ষর কখনও কখনও থাকে । যেমন, 


(দৃঃ ২২) শুধু বিঘে দুই | ছিল মোর ভূঁই | আর সবি গেছে | খণে 


যেখানে শ্লোক বা স্তবক নাই, এমন স্থলেও (যেমন, “বলাক।'র ছন্দে) ছেদের 
অবস্থান নির্দেশ করার জন্য মিত্রাক্ষরের ব্যবহার হয়| 

কিন্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দও বাংলায় বেশ চলে। মধুহ্দন দত্ত-ই এই ছন্দের 
প্রচলনের জন্য বিশেষ কৃতিত্বের দাবী করিতে পারেন। তাহার অমিত্রাক্ষর 
ছন্দের আধার ৮+৬ বা পয়ারের চরণ। কিন্ত তিনি এই আধারে ছন্দের সম্পূর্ণ 
নুতন একটা নীতি প্রয়োগ করিয়াছেন। ছেদ ও যতির পরস্পর সংযোগের 


প্রবেশিক। ১৭৯ 
পরিবর্তে তিনি ইহাদের বি-ষোগকেই প্রাধান্ত দ্িয়াছেন। ফলে, যতির 
নিয়মানুসারিতার জন্য একটা এঁক্যন্থত্র থাকিলেও ছেদের অবস্থানের জন্য 
বৈচিত্র্য-ই প্রধান হইয়! দাড়াইয়াছে। দৃঃ ১১ ইহার উদাহরণ । 

মধুস্থদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দোবন্ধে মিত্রাক্ষরের অভাব-ই প্রধান লক্ষণ নয়। 
কারণ, মিত্রাক্ষর বসাইলেও ইহার মূল প্রকৃতির পরিবর্তন হয় না। রবীন্দ্রনাথের 
'বন্ুন্ধর1১ “সন্ধ্য।” প্রভৃতি কাব্যে মিত্রাক্ষর থাকিলেও তাহার সাধারণ মিত্রাক্ষর 
হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, মধুন্দনের “মেঘনাদবধ, প্রস্তুতির সহোদরস্থানীয়। ঠিক 
কয় মাত্রীর পর ছেদ থাকিবে সে বিষয়ে এই নুতন প্রকৃতির ছন্দোবন্ধে কোন 
মাপাজোক1 নিয়ম নাই__ইহাই এই ছন্দের বিশেষত্ব । সুতরাং এই প্রকৃতির 
ছন্দোবন্ধকে বল উচিত অধিত্রাক্ষর নয়, অমিতাক্ষর | 

অমিতাক্ষরের মূল নীতিকে অবলম্বন করিয়াই 'গৈরিশ' ( গিরিশচন্দ্র 
নাটকে বহুল-ব্যবহৃত ) ছন্দ, ও রবীন্দ্রনাথের 'বলাকার ছন্দ" স্থষ্ট হইয়াছে । 

গৈরিশ ছন্দের উদাহরণ-_ 


(দৃূঃ২৩) অতি ছল, অতি খল | অতীব কুটিল--৮+৬ 
তুমিই তোমার মাত্র | উপম! কেবল-০৮+৬ 
তুমি লঙ্জাহীন-*+৬ 
তোমারে কি লজ্জ। দিবস-৮+ * 
সম তব | মান অপমান- ৪ +৩ 


'বলাকার ছন্দে'র উদাহরণ নিম্নের কয়েকটি পংক্তিতে পাওয়1 যাইৰে-_ 


(দৃঃ ২৭) হীরা মুক্ত! মাণিকোর ঘট 17 ০+১০ 

যেন শুন্য দিগন্তের | ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা -.৮+১* 

যায় যদি লুপ্ত হয়ে যাক্‌ ্. *+১, 

শুধু থাক্‌. ৪ 

এক বিন্দু নয়নের জল-- *+১* 

কালের কপোল তলে | শুর সমুজ্বল-৮ +৬ 

এ তাজমহল -* ৬ 
এ সমস্ত ছন্দে ছেদের অবস্থান নির্দিষ্ট নহে, ষতির দিক্‌ দিয়াও কোন নিয়মানু- 
সারিতা নাই। স্থুতরাং এঁকে)র চেয়ে বৈচিত্র্েরই প্রাধান্ত। তে পদ্ছনের 
পর্ববই ইহাদের উপকরণ-_এবং একট। আদর্শ (২০7৬৮৮০)-স্বানীয় পরিপাটীর 
আভাস সর্বদাই থাকে। ২৩শ দৃষ্টান্তে ১৪ মাত্রার চরণের ও ২৪শ দৃষ্টান্তে 


২০ বাংলা ছন্দের মুূলসূত্র 


১৮ মাত্রার চরণের আভাস আছে। '“বলাকার ছন্দে” মিত্রাক্ষরের ব্যবহার 
হওয়াতে বিভিন্ন গঠনের চরণগুলি সুসংবদ্ধ হইয়াছে। 

এততিন্ন গ্রাম্য ছড়াতে অন্য এক প্রকারের ছন্দোবন্ধ গ্রচলিত ছিল। 
এগুলিতে শ্বাসাঘাত ঘন ঘন পড়িত, ও সঙ্কেত ছিল ৪+৪+৪8+31 দৃঃ ২০ 
ইহার উদাহরণ। এখন এ প্রকার ছন্দোবন্ধ উচ্চাঙ্গের সাহিত্যেও প্রচলিত 
হইয়াছে । রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষণিকা, 'পলাতকা” প্রভৃতি কাব্যে ইহার বহুল 


ব্যবহার হইয়াছে । যথা 


(দৃঃ২৫) আমি যদি | জন্ম নিতেম | কালিদাসের | কালে 
দৈবে হতেম | দশম রত্ব | নব রত্বের | মালে 


দ্বিতীয় ভাগ 


বাংলা ছন্দের মূলনুত্রে * 


[১] যে ভাবে পদবিন্যাস করিলে বাক্য শ্রুতিমধুর হয় এবং 
মনে রসের সঞ্চার হয়, তাহাকে ছন্দ বলে। 

ব্যাপক অর্থে ধরিলে ছন্দঃ সর্ববিধ সুকুমার কলার লক্ষণ। সঙ্গীত, নৃত্য, 
চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি সমস্ত সুকুমার কলাতেই দেখা যায় যে, বিশেষ বিশেষ রীতি 
অবলম্বন করিয়। উপকরণগুলির সমাবেশ না করিলে মনে কোনরূপ রসের সঞ্চার 
হয় না। এই রীতিকেই [070১7 বা ছন্দঃ বল হয়। মানুষের বাক্য-ও বহুল 
পরিমাণে ছন্দোলক্ষণযুক্ত। সাধারণ কথাবান্তাতেও অনেক সময় অল্লাধিক 
পরিমাণে ছন্দোলক্ষণ দেখ! যায়। কখন কখন স্থলেখকগণের গগ্ভ-রচনাতে সুস্পষ্ট 
ছন্দোলক্ষণ দৃষ্ট হয়। কিন্তু পছেই ছন্দের লক্ষণগুলি সর্বাপেক্ষা বুল পরিমাণে ও 
স্পষ্টভাবে বর্তমান থাকে । বে গেলে ছন্দই কাব্যের প্রাণ। ছন্দোবুক্ত 
বাক্য ব। পদ্যই কাব্যের বাহন । 

এই গ্রন্থে প্রধানত: বাংল পছ্চছন্দের উপাদান ও তাহার রীতির আলোচন৷ 
কর! হইবে। ছন্দঃ বলিতে এখানে 70617 বা প্ঘছন্দঃ বুঝিতে হইবে । 

[২] যদি ভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণ-পদ্ধতি অব্যাহত রাখিয়। 
বিভিন্ন বাক্যাংশ কোন সুস্পষ্ট সুন্দর আদর্শ + অনুসারে যোজনা 
করা হয়) তবে সেখানে ছন্দঃ আছে, বল। যাইতে পারে। 

সঙ্গীতে অনেক সময় সাধারণ উচ্চারণ-পদ্ধতির ব্যত্যয় করিয়! তাল ঠিক 
রাখ। হয়, অর্থাৎ ছন্দঃ বজায় রাখ! হয়। “একদা এক বাঘের গলায় হাড় 
ফুটিয়াছিল” এই বাক্যটি লইয়াও গানের কলি রচিত হইয়াছে । কবিতায় 
এরপ স্বাধীনতা চলে না। 

কোন একটি বিশেষ 10০77 বা আদর্শ-অনুসারে উপকরণগুণল সংযোজিত 


* এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে “বাংল! ছন্দের মুলতত্ব্' শীর্ষক অধ্যায়ে ইহাদের অনেকগুলি সুত্রের 
বিস্তৃততর ব্যাথ্য। দেওয়া! হইয়াছে । 

+ আদর্শ কথাটি এখানে 78697 অর্থে ব্যবহৃত হইল । নক) ছাচ, পরিপাটা ইত্যাদি 
কথাও প্রায় ভাব প্রকাশ করে। এই অর্থে রবীন্রনাথ 'রূপকল্প' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন । 


২২ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


না হইলে ছন্দোবোধ আসে না। সমস্ত শিল্পস্থষ্টিতেই আদর্শের প্রভীব দেখা যায়। 
এ আদর্শই আমাদের রসামুভূতির 5)০1 বা বাহা প্রতীক। আমাদের 
সর্ববিধ কার্য্যের মধ্যে কোন না কোন এক প্রকার আদর্শের গরভাব দেখা যায়৷ 
জোড়ায় জোড়ায় জিনিষ রাখ বা ব্যবহার করা, ছুই দ্বিক সমান করিয়া! কোন 
কিছু তৈয়ার করা_-এ সমস্তই আমাদের আদর্শান্বকরণের পরিচয় প্রদান করে। 
এরূপ না করিলে সমস্ত ব্যাপারট। খাপছাড়1 ও বিশ্রী বলিয়া বোধ হয়। 

উপরে অতি সরল দুই-এক প্রকার আদর্শের উদাহরণ মাত্র দেওয়া হইল। 
নানারূপ জটিগ রসান্ুভূতির জন্ত নানারূপ জটিল আদর্শেরও ব্যবহার হইয়া থাকে । 

আদর্শের পৌন:পুনিকত। হইতে ছন্দের উপকরণগুলির মধ্যে এক প্রকার 
এঁক্য অনুভূত হয় এবং সে জন্য তাহাদের ছন্দোবদ্ধ বল হয়। এই এঁক্যবোধ 
ছন্দোবোধের ভিত্তিস্থানীয় । 

[৩] বাংলা পঞ্ভে পরিমিত কালানন্তরে সমধন্মী বাক্যাংশের 
যোজন। হইতেই ছন্দোবোধ জন্মে । 

নানা ভাষায় নানা প্রকৃতির ছন্দ আছে। বাক্যের ধর্ম নানাবিধ। প্রত্যেক 
ভাষাতেই দেখা! যায় যে, জাতির প্রকৃতি ও উচ্চারণ-পদ্ধতি অনুসারে এক এক 
জাতির ছন্দ: বাক্যের এক একটি বিশেষ লক্ষণ অবলম্বন করিয়া থাকে । 

' বৈদিক ও প্রাচীন সংস্কৃতে দেখিতে পাই যে অক্ষরের দৈর্ঘ্যই ছন্দের ভিত্তি- 
স্থানীয়, এবং একট! বিশেষ আদর্শ অনুসারে হ্স্ব ও দীর্ঘ অক্ষরের সমাবেশ 
অবলম্বন করিয়াই ছন্দঃ রচিত হয়। 

ইংরাজিতে অক্ষরের স্বাভাবিক গান্তীধ্য বা ৪০০৪৮-ই ছন্দের ভিত্তিস্থানীয়। 
গ্রতি চরণে কয়টি 80617) এবং চরণের মধো 8,0061)60 ও 101)90081)060 
অক্ষরের কি পারম্পর্য্য, ইহার উপরই ছন্দের ভিত্তি । 

অর্ধাচীন সংস্কৃত ও প্রাককৃতের অনেক ছন্দে এবং বাংলা ছন্দে দেখিতে পাওয়া 
যায় ষে জিহ্বার সাময়িক বিরতি বা যতিই ছন্দের ভিত্তিস্থানীয়। ঠিক কতক্ষণ 
পরে পরে যতির আবির্ভাব হইবে, তাহাই এখানে মুখ্য তথ্য । ছুই যতির মধ্যে 
কালপরিমাণই বাংল! ছন্দের প্রধান বিচার্ধ্য বিষয় |) 


অক্ষর (১৮118016) 


[8] ধ্বনিবিজ্ঞানের মতে বাক্যের অণু হইতেছে অক্ষর বা 871191019। 
(চলিত বাংলায় অনেক সময় অক্ষর বলিতে এক একটি লিখিত হরফ. মাত্র 


বাংল! ছন্দের মূলসূত্র ২৩ 


বুঝায়। কিন্তু বুৎপত্তি-হিসাবে অক্ষরের অর্থ 9119১19, এবং এই অর্থেই ইহ 
সংস্কৃতে ব্যবহৃত হয়। বাংলাতেও এই অর্থে ইহাকে ব্যবহার করা উচিত ।) 

অক্ষরকে বিশ্লেষ করিলে এক একটি বিশিষ্ট ধবনি (5০০9১ [71006) পাওয়া 
যায়, এই ধ্বনিকে বাক্যের “পরমাণু, বলা যাইতে পারে । যথা--কা”, “এক্‌”, 
ক্র, 8৮, “গৌ” চিল্নঅক্ষর। “কৃ, আঁ, এ) রা "ঈত পি ল্ত উি” গি? 
€€? চ ১, 'অ”ধ্বনি। 

বাগ্যন্ত্রের স্বল্পতম প্রয়াসে যে ধ্বনি উৎপন্ন হয় তাহাই অক্ষর |. 
প্রত্যেক অক্ষরের মধ্যে মাত্র একটি করিয়! স্বরধবনি থাঁকিবেই; তত্তিন্ন স্বরের 
উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ছুই একটি ব্যঞ্জনবর্ণও উচ্চারিত হইতে পারে । স্বরবর্ণের 
বিনা সাহাযে ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ হয় না। * 

অক্ষর ছুই প্রকার-_স্বরান্ত (01670), ও হৃলন্ত (91056); স্বরাস্ত অক্ষর 
যথ।-_না”, “য।”, “দে”, €স* ইত্যাদি; হলত্ত অক্ষর, যথা-_-'জল+, হাত", “বাঃ 
ইত্যাদি । 

[৫] ছন্দের আলোচনার সময় উচ্চারণের দিকে সর্বদা লক্ষ্য 
রাখিতে হইবে। লিখিত হরফ.বা বর্ণ এবং অক্ষর এক নহে। ততভিন্ন ইহাও 
স্মরণ রাখিতে হইবে যে বাংলার প্রচলিত বর্ণমালা হইতে এই ভাষার সব কয়টি 
প্রধান ধ্বনির (7)0067)6-এর) পরিচয় পাওয়া যায় না। অনেক সময় দুইটি 
লিখিত স্বরবর্ণ জড়াইয়1 মার একটি স্বরের ধ্বনি পাওয়1 যায়। বেরিয়ে যাও, 
এই বাক্যের শেষ শব্দ 'যাও, বাস্তবিক একাক্ষর, শেষের “ও” ভিন্নরূপে উচ্চারিত 
হয় না, পূর্ববর্তী “আ” ধ্বনির সহিত জড়াইয়া থাকে । কিন্তু 'আমাদের বাড়ী 
যেও”-_-এই বাক্যের শেষ শব্দটি দুইটি অক্ষরযুক্ত, কারণ শেষের *ও* ভিন্নরূপে 
স্পষ্ট উচ্চারিত হইতেছে । 

তত্তিন্ন কখন কখন এক একটি স্থর লেখার সময় ব্যবহৃত হইলেও পড়ার 
সময বাস্তবিক বাদ যায়। যেমন, কলিকাত1 অঞ্চলের উচ্চারণ-রীতি অনুসারে 


'লাফিয়ে' এই শব্টার উচ্চারণ হয় যেন 'লাফইয়ে” _লাফে, “তুই বুঝি 


নুকিয়ে নুকিয়ে দেখিস্‌* ইহার উচ্চারণ হয়, 'তুই বুঝি নুক্যে নুক্যে দেখিস্”। 


*. 99101-0ত61-জীতীয় ব্যঞ্জনবর্ণ, স্বরবর্ণের বিন| সহীয়তায় উচ্চারিত হইতে পারে বটে, কিন্ত 
তখন এই প্রকারের ব্যগ্তনবর্ণ ৪1199)০ অর্থাৎ অক্ষর-সাধক ও স্বরবর্ণের সামিল হয়৷ 
+ সধবার একাদশী- দীনবন্ধু মিত্র । 


৪ বাংল৷ ছন্দের মূলসূত্র 


অধিকন্ত স্বরবর্ণের হ্ম্বতা বা দীর্ঘত1 বিবেচনার সময্নও উচ্চারণরীতি শ্মরণ 
রাখিতে হইবে । “হেমেন' বলিতে গেলে “হে” অক্ষরটির “এ, হুম্বভাবে উচ্চারিত 
হয়ঃ কিন্তু কাহাকেও কিছু দূর হইতে ডাকিতে গেলে যখন “ওহে রমেন? বলিয়া 
ডাকি, তখন “ওহে' শব্দের “হে দীর্ঘস্থরাস্ত হয়। 

তত্তিনন, স্বরবর্ণের মধো মৌলিক ও যৌশিক (97)0/07074) ভেদে ছুই 
জাত্তি আছে। 'অ, আ. ই(ঈ), উ(উ), এও, ঢা” প্রভৃতি মৌলিক স্বর; 
“এ যৌগিক-ম্বর, কারণ ইহা! বাস্তবিক *ও"+ই” এই ছুইটি স্বরের সংযোগে 
রচিত। তন্রপ 'ও*, আই” “আও? ইত্যাদি যৌগিক স্বর । 

যৌগিক-স্বরাস্ত অক্ষর ধবনিবিজ্ঞানের মতে হলন্ত অক্ষরেরই সামিল |. 

[৬] ধ্বনিবিজ্ঞানের মতে স্বরের চারিটি ধর্ম_ ১] তীব্রতা (১1000) 
_ শ্বাস বহির্গত হইবার সময় কণ্স্থ বাকৃতন্ত্রীর উপর যে রকম টান পড়ে, সেই 
অনুসারে তাহাদের দ্রুত বা মুছ কম্পন স্থুরু হয়। যত বেশী টান পড়িবে, 
ততই দ্রুত কম্পন হইবে এবং স্বরও তত চড] বা তীব্র হইবে; [২] গাভীর্যয 
(11006909115 বা 107101)659)-_অক্ষরের উচ্চারণের জময় যত বেশী পরিমাণে 
শ্বাসবাযু একযোগে বহির্গত হইবে, স্বর তত গম্ভীর হইবে এবং তত দূর হইতে ও 
স্পষ্টরূপে স্বর শ্ররতিগোচর হইবে; [৩] স্বরের দৈর্ঘ্য বা কালপরিমাণ (16711) 
বা 10140107)-_-যতক্ষণ ধরিয়া বাগ্যন্ত্র কোন বিশেষ অবস্থানে থাকিয়া কোন 
অক্ষরের উচ্চারণ করে, তাহার উপরই স্বরের দৈর্ঘ্য নির্ভর করে; [৪7 স্বরের 
'রউ+ (6০7৪-০101)--শুদ্ধ স্বরমাত্রের উচ্চারণ কেহ করিতে পারে না, ম্বরের 
উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে অন্ান্ত ধবনিরও স্থ্টি হয় এবং তাহাতেই কাহারও স্বর মিষ্ট, 
কাহারও স্বর কর্কশ ইত্যাদি বোধ জন্মে; ইহাীকেই বল! হয় “বরের রঙ) । 

এই চারিটি ধর্মের মধ্যে দৈর্ঘও গাস্তীর্ধ্য এই দুইটি লইয়াই বাংল। 
ছন্দের কারবার । অবশ্ত, কথা বলিবার সময় নানা লক্ষণাক্রাস্ত অক্ষর- 
সমষ্টির পরম্পরায় উচ্চারণ হইতে থাকে । কিন্তু ছন্দোবোধ, বাক্যের অন্তা্গ 
লক্ষণকে উপেক্ষা করিয়া, দুই 'একটি বিশেষ লক্ষণকেই অবলম্বন করিয়া থাকে । 
ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় এ সম্বন্ধে রীতি বিভিন্ন । 


ছেদ? যতি ও পর্ব 


[৭] কথা বলার সময্ব আমরা অনর্গল বলিয়। যাইতে পারি না; ফুস্ফুসের 
বাতাস কমিয়া গেলেই ফুসফুসের সক্কোচন হয়, এবং শারীরিক সামর্থ্য অনুসারে 


বাংল ছন্দের মূলসূত্র ২৫ 


সই সঙ্কোচের জন্য কম বা বেশী আয়্াস বোধ হয়। সেইজন্য কিছু সময় পরেই 
ফুসফুসের আরামের জন্ এবং মাঝে মাঝে তৎসঙ্গে পুনশ্চ নিঃশ্বাস গ্রহণের জন্য 
বলার বিরতি আবশক হইয়া পড়ে। নিঃশ্বাস গ্রহণের সময় শব্দোচ্চারণ করা 
যায় না। 

এই রকমের বিরতির নাম “বিচ্ছেদ-যতি+, ব। শুধু ছেদ (0192610-02556) | 
খানিকটা উক্তি অথবা! লেখ! বিশ্লেষণ করিলে দেখা! যাইবে যে, মাঝে মাঝে ছেদ 
থাকার জন্য তাহা বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়া আছে। এইরূপ প্রত্যেকটি 

ধংশ এক একটি ট:8267-2001) বা শ্বীস-বিভাগ, কাঁরণ তাহা একবার 

বিরতির পর হইতে পুনরায় বিরতি পধ্যস্ত এক নিংস্বীসে উচ্চারিত ধবনির 
সমষ্টি। এইরূপ বিভিন্ন অংশের মধ্যে একটি করিয়] ধ্বনির বিচ্ছেদ-স্থল বা 
“ছেদ” আছে। বাকরণ-অনুযায়ী প্রতোক 58769709 বা বাক্যই পূর্ণ একটি 
শ্বীস-বিভাগ বাঁ কষেকটি শ্বাস-বিভাগের সমষ্টি । কখন কখন একটি 018799 বা 
খণ্ড-বাকো পূর্ণ শ্বী-বিভাগ হয়। 

বাক্যের শেষের ছেদ কিছু দীর্ঘ হয়, সে জন্ত ইহাকে পুর্ণচ্ছেদ (08107 
1)16%0)-1)889) বলা যাইতে পারে । বাক্যের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন 71)788০ বা 
অর্থবাচক শব্ব-সমষ্টির মধ্যে সামান্ত একটু ছেদ থাকে, তাহাকে উপচ্ছেদ 
(001001" 076200)-108056) বলা যায়। পূর্ণচ্ছেদ ও উপচ্ছেদ অনুসারে বৃহত্তর 
শ্বীস-বিভাগ (78101 0:82107-07091)) ও ক্ষুদ্রতর শ্বীস-বিভাগ (01001 01620)- 
৪1০1১) গঠিত হয়। 

ছেদ বা বিচ্ছেদ যতিকে ভাব-যতি+ (59098-129096)-ও বল! যাইতে পারে। 
উপচ্ছেদ যেখানে থাকে, সেখানে অর্থবাচক শব্দ-সমহ্ির শেষ হইয়াছে বুঝিতে 
হইবে; বাক্যের অন্বয় কিরূপে করিতে হইবে, উপচ্ছেদ থাকার দরুন তাহ! 
বুঝ! যায়__একটি বাক্য অর্থবাচক নান! খণ্ডে বিভক্ত হয়। যেখানে পূর্ণচ্ছেদ 
থাকে, সেখানে অর্থের সম্পূর্ণত৷ ঘটে ও বাক্যের শেষ হয়। এ জন্য 1175৩ 
ও 901691)00-কে “অর্থ-বিভাগ+ (909-০100])) বল যাইতে পারে। 

লিখন-রীতি অনুসারে যেখানে কম, সেমিকোলন প্রভৃতি চিহ্ন বসান হয়, 
সেখানে প্রায়ই কোন এক প্রকার ছেদ থাকে- হয়, পূর্ণচ্ছেদ, ন1 হয়, উপচ্ছেদ | 
ব্যাকরণের নিয়মে যেখানে £811-5607) বা পূর্ণচ্ছেদ পড়ে, ছন্দের নিয়মে সেখানেও 
0900 1):82,017-)8789 বা পূর্ণচ্ছেদ পড়িবে | কিন্তু যেখানে কমা, সেমিকোলন 
আদি পড়ে না, এমন স্থলেও উপচ্ছেদ পড়ে, এবং যেখানে ৪570%২-এর ( অর্থাৎ 
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বাক্যরীতিগত ) পূর্ণচ্ছেদ নাই, সেখানেও ছনের পূর্ণচ্ছেদ পড়িতে পারে। 
একটি উদাহরণ দেওয়া! যাক :-_ 


রামগিরি হইতে হিমাললপ পর্য্যস্ত * প্রাচীন ভারতবর্ষের * যে দীর্ঘ এক খণ্ডের মধ্যদিয়। * 
মেঘদুতের মন্দাত্রান্ত! ছন্দে * জীবনম্্রোত প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, * * সেখান হইতে * কেবল 
বধাকাল নহে, * চিরকালের মতো * আমর! নির্বাসিত হইয়াছি * *। ( মেঘদূত, রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর )। 

উপরের বাকাটিতে যেখানে একটি তারকাঁচিহ দেওয়া হইয়াছে, পড়িবার 
সময় সেইখানেই একটু থামিতে হয়, সেখানেই একটি উপচ্ছেদ পড়িয়াছে 
এইটুকু না থামিলে কোন্‌ শব্দের সহিত কোন্‌ শবের অন্থয়, ঠিক বুঝা যায় 
না; এই উপচ্ছেদগুলির দ্বারাই বাঁকাটি অর্থবাচক কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত 
হইয়াছে । যেখানে ছুইটি তারকাচিহ্ন দেওয়া হইয়াছে, সেখানে পূর্ণচ্ছেদ 
বুঝিতে ₹ইবে। সেখানে অর্থের সম্পূর্ণত1 ও বাক্যের শেষ হইয়াছে ; সেখানে 
উচ্চারণের দীর্ঘ বিরতি ঘটে এবং সম্পূর্ণ প্রশ্বাস-ত্যাগের পর নূতন করিয়া 
শ্বাস গ্রহণ কর! হয়| 

[৮] যেখানে ছেদ থাকে, সেখানে সব কয়টি বাগ্যন্ত্ই বিরাম পায়। 
এক ছেদ হইতে অপর ছেদ পর্যন্ত এক একটি শ্বীস-বিভাগের মধ্যে এক রকম 
অনর্গল বাগ্যন্ত্রের ক্রিয়া চলিতে থাকে । তজ্জন্ত বাগ্যস্ত্রের ক্লান্তি ঘটে এবং 
পুনশ্চ শক্তিসঞ্চারের আবশ্ঠকত হয় । ছেদের সময় অবশ সমস্ত বাগ্যন্ত্ই নৃতন 
করিয়া শক্তিসঞ্চারের অবসর পায়। কিন্তু ছেদ ভাবের অনুযায়ী বলিয়৷ সব 
সময় নিয়মিত ভাবে ব। তত শ্ীপ্র পড়ে না, অথচ পূর্বব হইতেই জিহ্বার ক্লান্তি 
ঘটিতে পারে, এবং বিরামের আবহ কত! হইতে পারে । এক এক বারের বৌকে 
কয়েকটি অক্ষর উচ্চারণ করার পর পুনশ্চ শক্তিসংগ্রহের জন্য জিহব! এই বিরামের 
আবশ্যকতা! বোধ করে। বিরামের পর আবার এক ঝৌকে পুনশ্চ কয়েকটি 
অক্ষরের উচ্চারণ করে। এই বিরামস্থলকে বিরাম-যতি বা শুধু যতি নাম 
দেওয়া যাইতে পারে । যেখানে যতির অবস্থান, সেখানে একটি 11071)0156 বাঁ 
বঝোকের শেষ; এবং তাহার পরে আর একটি ঝৌকের আরম্ত। 

অবশ্ঠ অনেক সময়ই ছেদ ও যতি এক সঙ্গে পড়ে । কিন্তু সর্বদাই এরূপ 
হয় না। যখন যতির সহিত ছেদের সংযোগ ন] হয়, তখন ষতি-পতনের সময় 
ধ্বনির প্রবাহ অব্যাহত থাকে) শুধু জিহ্বার ক্রিয়৷ থাকে না, এবং স্বর একটা 
11৮1] ব1 দীর্ঘ টানে পর্যযবসিত হয় । আবার জিহবা যখন 1111)8196 বা ঝৌকের 
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বেগে চলিতে থাকে, তখনও সহসা ছেদ পড়িয়া থাকে; তখন মুহূর্তের জন্ 
ধ্বনি স্তব্ধ হয়, কিন্ত জিহবা! বিশ্রাম গ্রহণ করে না, ঝৌকেরও শেষ হয় ন' 
এবং ছেদের পর ষখন ধ্বনিপ্রবাহ চলে, তখন আবার নুতন ঝোকের আরম্ভ 
হয় না। 

[৯] যতির অবস্থান হইতেই বাংল। ছন্দের এক্যবোধ জয্মে। 
পরিমিত কালানস্তরে কোন আদর্শ অনুসারে যতি পড়িবেই । ছেদ 56758 ব1 অর্থ 
অনুসারে পড়ে) সুতরাং ইহার ছ্বার। পদ্ অর্থানুযাঁয়ী অংশে বিভক্ত হয়। জিহ্বার 
সামর্থ্যান্থুসারে যতি পড়ে | ইহার ছ্বার! পদ্য পরিমিত ছন্দোৰিভাগে বিভক্ত হয়। 
গ্রত্যেক ছন্দোবিভাগ বাগ্যস্ত্রেরে এক এক বারের কঝৌঁকের মাত্রান্ুসারে হইয়া 
থাকে। এই ঝৌকের মাত্রাই বাংলায় ছন্দোবিভাগের এঁকোের লক্ষণ। 

, বাংলা পছ্ধে এক একটি ছন্দোবিভাগের নাম পর্ব (0)023076 বা ১৪) । 
পরিমিত মাত্রার পর্ব দিয়াই বাংল! ছন্দ গঠিত হয়। এক এক বারের 
বৌকে ক্লান্তিবোধ বা বিরামের আবশ্যকতা বোধ না হওয়া পর্য্যন্ত 
যতটা! উচ্চারণ করা যায়, তাহারই নাম পর্ব। পর্ববই বাংল! 
ছন্দের উপকরণ । 

পর্ধের সহিত পর্ধ গ্রথিত করিয়াই ছন্দের মাল্য রচনা করা হয়। পর্বের 
মাত্রাসংখ্যা হইতেই ছন্দের চাল বোঝা যাঁয়। পর্বের দৈর্ঘ্য ( অর্থাৎ মাত্রাসংখ্যা ) 
ঠিক রাখিয়। নানাভাবে চরণ ও স্তবক (511১2) গঠন করিলেও ছন্দের এঁক্য 
বজায় থাকে, কিন্তু যদি পর্বের দৈর্ঘ্যের হিসাবে গরমিল হয়, তবে চরণের দৈর্ঘ্য 
বা স্তবক-গঠনের রীতির দ্বারাই ছন্দের এঁকা বজায় রাখা যাইবে না। * 

তুমি আছ মোর জীবন মরণ হরণ করি-_ 
এই চরণটিতে মোট সতের মাত্র1। 
সকল বেল! কাটিয়! গেল বিকাল নাহি যায়__ 


এই চরণটিতেও সত্যের মাত্রা। কিন্তু এই ছুইটি চরণে মোট মাত্রীসংখ্যা সমান 





* কেবল অমিতাক্ষর ছন্দে__ যেখানে বৈচিত্র্যের দিকেই ঝৌক বেশী সেই ক্ষেত্রে ইহার, 
ব্যতিক্রম কখনও কখনও দেখা যায়__ 
..*মন্তকে পড়িবে ঝরি | _ তারি মাঝে যাব অভিসারে | 
তার কাছে | __জীবন সর্বন্ধধন | অপিয়াছি যারে || 
( এবার ফিরাও মোরে, রবীন্দ্রনাথ ) 
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হইলেও তাহাদিগকে এক গোন্রে ফেলা যাইবে না, এই ছুইটি চরণ একই 
স্তবকে স্থান পাইবে না । কারণ, ইহাদের চাল ভিন্ন। এই পার্থক্যের স্বরূপ 
বোঝা! যায় চরণের উপকরণস্থানীয় পর্বের মাত্রা হইতে | 
প্রথম চরণটিতে মূল পর্ধব ছয় মাত্রার, তাহার ছন্দোলিপি এইরূপ-_ 
তুমি আছ মোর | জীবন মরণ | হরণ করি। (-৬+৬+৫) 
দ্বিতীয় চরণটিতে মূল পর্ব পীচ মাত্রার, তাহার ছন্দোলিপি এইরূপ-_ 
সকল বেল! | কাটিয়া গেল | বিকাল নাহি | ষায়। (-2৫+4+৫+৫+২) 


ছয় মাত্রার ও পাচ মাত্রার পর্বের ছন্দোগুণ সম্পূর্ণ পৃথকৃ। এই পার্থকোর 
জন্যই উদ্ধৃত চরণ দুইটির ছন্দ সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির বলিয়া মনে হয়। 
ছেদ যেমন দুই রকম, যতিও সেইরূপ মাঝ্ীভেদে দুই রকম-_অর্ধঘতি ও 
পুর্ণৰতি | ক্ষুদ্রতর ছন্দোবিভাগ বা পর্কের পরে অ্ধযতি, এবং বৃহত্তর ছন্দো- 
বিভাগ বা চরণের পরে পুর্ণঘতি থাকে। 
[১০] বাংলা কবিতায় অনেক ক্ষেত্রেই উপচ্ছেদ ও অদ্ধযতি এবং পূর্ণচ্ছেদ 
ও পূর্ণষতি অবিকল মিলিয়া যায়। কিন্তু সব সময়ে তাহ] হয় না। সময়ে সময়ে 
ছেদ ছন্দোবিভাগের মাঝে পড়িয়া ছন্দের একটানা শআ্োতের মধ্যে বিচিত্র 
আন্দোলন স্ষ্টি করে। 
নিমের কয়েকটি দৃষ্টীস্ত হইতে ছেদ ও যতির প্ররুতি প্রতীত হইবে-_ 
([*]3[**], এই ছুই সঙ্কেতদ্বারা উপচ্ছেদ ও পুর্ণচ্ছেদ নির্দেশ 
করিয়াছি, এবং [|]][|| ] এই সঙ্কেতদ্বারা অর্ধযতি ও পূর্ণ যতি নির্দেশ 
করিতেছি । ) 
ঈশ্বরীরে জিজ্ঞামিল * | ঈশ্বরী পাটনী * * | 
একা দেখি কুলবধূ * | কে বট আপনি * * | (অন্নদামঙ্গল, ভারতচন্ত্র ) 


গগন ললাটে * | চর্ণকায় মেঘ * | 
সুরে স্তরে স্তরে ফুটে ১৯ * |! 
কিরণ মাথিয়। * | পবনে উড়িয়। * | 
দিগন্তে বেড়ায় ছুটে  * || ( আশাকানন, হেমচন্্ ) 
আমি যদি ! জন্ম নিতেম* | কালিদাসের | কালে ** 
দৈবে হতেম | দশম রত্ব * | নবরত্বের | মালে * * 


( সেকাল, রবীক্নাথ ) 


বাংলা ছন্দের মূলসুত্র ২৯ 


আর-_ভাষাটাও তা | ছাড়। * মোটে | বেঁকে না * রয় | খাড়া * * ॥ 
আর- ভাবের মাথায় | লাঠি মারলেও * | দেয় নাকো সে | সাড়া * * | 
সে হাজার-ই পা | ছুলাই, * গৌফে | হাজার-ই দিই | চাড়া ;** || 
(হাসির গান, দ্বিজেন্দ্রলাল ) 
একাকিনী শোকাকুল! | অশোক কাননে |! 
কাদেন রাঘববাঞ্। * | আধার কুটীরে | 
নীরবে । * * দুরন্ত চেড়ী | সীতারে ছাড়িয়। | 
ফেরে দুরে, * মত্ত সবে | উৎসব কৌতুকে । * * |! 
( মেঘনাদবধ কাব্য, মধুহদন ) 


গ্রামে গ্রামে সেই বার্ত। | রটি' গেল ক্রমে * | 
মৈত্র মহাশয় যাবে | সাগর সঙ্গমে * |! 
তীর্থম্রান লাগি” । * * | সঙ্গীদল গেল জুটি | 
কত বালবৃদ্ধ নরনারী, * | নৌকা ছুটি !! 
প্রস্তুত হইল ঘাটে । * * 
( দেবতার গ্রাস, রবীন্দ্রনাথ ) 


পর্বব (3891) ও পর্ববাঙ্গ (36291) 


[১১] ইতিপূর্বে বল! হইয়াছে যে, বাংল! ছন্দ কয়েকটি পর্বব (অর্থাৎ এক 
এক কৌকে উচ্চারিত বাক্যাংশ ) লইয়৷ গঠিত হয়। ছন্দোরচন! করিতে 
হইলে সমান মাপের, বা কোন নিয়ম অনুসারে পরিমিত মাপের, পর্ব ব্যবহার 
করিতে হইবে । পূর্বের ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ দৃষ্টান্তে সমান মাপের পর্বই প্রায় 
ব্যবহার কর! হইয়াছে, কেবল ১ম, ৩য়, ৪র্থ দৃষ্টান্তে প্রতি পংক্তির শেষে যেখানে 
পূর্ণচ্ছেদ আছে, সেখানে পর্বটি ঈষৎ ছোট হইয়াছে, এবং ২য় দৃষ্টান্তে পূর্ণচ্ছেদের 
পূর্বেরর পর্ববটি ঈষৎ বড় হইয়াছে। 

সাধারণতঃ পর্ব্ব মাত্রেই কয়েকটি শব্দের সমষ্টি । শব্দ বলিতে মূল 
শব্ধ বা বিভক্তি বা উপসর্গ ইত্যাদি বুঝিতে হইবে। এরূপ কয়েকটি শব্ধ 
লইয়! একটি বুহত্তর পদ রচিত হইলেও, ছন্দের বিভাগের সময় প্রত্যেকটি 
গোটা শব্দকে বিভিন্ন ধরিতে হুইবে। 'গুলি+, “দারা+, “হইতে” ইত্যাদি যে 
সমস্ত বিভক্তি, মাপে ও ব্যবহারে, শব্দের অনুরূপ তাহাদিগকেও ছন্দের হিসাবে 


৩০ বাংল! ছন্দের মূলসুত্র 


এক একটি শব বলিয়! গণা করিতে হইবে । এই শবই বাংলা উচ্চারণের 
ভিত্তিস্থানীয়। 

প্রত্যেকটি পর্ব দুইটি বা তিনটি পর্ব্বাঙ্গের সমষ্টি । * ১ম 
ষ্টান্তে “একা! দেখি কুলবধূ” এই পর্কবটিতে “এক। দেখি” ও “কুলবধূ, এই ছুইটি 
পর্বাঙ্গ আছে। সাধারণতঃ এক একটি পর্ববাঙ্গ-ও, হয়, একটি মূল শব্দ, 
ন। হয়, কয়েকটি মূল শব্দের মষ্টরি। (পর্ধাঙ্গের বিভাগ দেখাইবার 
জন্য [; ] চিহ্ন বাবহাত হইবে |) 

[১২] পূর্বে স্বরের গান্তীর্যের কথা বলা হইয়াছে । কথ! বলিবার সময় 
বরাবর সব কয়াট অক্ষর সমান গান্তীর্ধ্য সহকারে উচ্চারণ করা যায় ন1। 
গার্ভীর্য্যর হাস-বৃদ্ধি হওয়াই নিয়ম । সাধারণ বাংল! উচ্চারণে প্রতি শব্দের 
প্রথমে স্বরের গাস্তীর্যা কিছু বেশী হয়, শব্দের শেষে কিছু কম হয়। প্রত্োকটি 
পর্ধাঙ্গের প্রথমেও স্বরগান্তীর্ধ্য বেশী, শেষে কিছু কম। যদি একই পর্বাঙ্গের 
মধ্যে একাধিক শব থাকে, তবে প্রথম শব্দ অপেক্ষা পরবর্তী শব্দের গাস্তীরধ্য কম 
হয়; পর্বাঙ্গের প্রথম হইতে গান্ভীর্ধ্য একটু একটু করিয়৷ কমিতে থাকে, 
পর্ববাঙ্গের শেষে সর্বাপেক্ষা কম হয়। পরবর্তী পর্বাঙ্গ আরম্ভ হইবার সময় 
পুনশ্চ গা্ভীর্য! বাড়িয়া! যায়। এইরূপে স্বর-গাস্ভীর্্যের বৃদ্ধি অনুসারে 
পর্ব্বাঙ্গ বিভাগ করা যায়। “এক? দেখি কুলবধূ” এইটি পড়িতে গেলে “এ 
উচ্চারণের সময় বাগ্যন্ত্রের 1071)015 বা ঝোকের আরস্ত হয় এবং পর্বও আর্ত 
হয়| সেই সময়ে স্বরের যেটুকু গাস্তীরধ্য তাহ! ক্রমশঃ কমিতে কমিতে “খি* 
উচ্চারণের সময় সর্বাপেক্ষ। কম হয়, তাহার পর “কু উচ্চারণের সময় আবার 
স্বরের গান্তীর্য্য বাড়িয়া ধু উচ্চারণের সময় সর্বাপেক্ষা কম হয়| সেই সময়ে 
উচ্চারণ-প্রয়াসের কথঞ্চিৎ বিরতি ঘটে, নূতন ঝোকের জন্য নৃতন করিয়া শক্কি- 
সঞ্চার আবশ্তক হয়। সুতরাং এখানে পর্বেরও শেষ হয়। 


* কিন্তু শুধু দুই "সার তিন কেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে বোধ হয় গণিতের 
দার্শনিক তত্ব, বা বিশ্বরহস্তের সঙ্কেত হিসাবে গণিতের £ল্য, ইত্যাদি জটিল তথ্যের আলোচন! 
করিতে হয়। হ্ষ্টির মূলতন্বের বিভাগ করিতে গিয়। আমর! জড় ও চৈতন্য, প্রকৃতি ও পুরুষ-_ এইরূপ 
দুইটি ভাগ, কিংব। কোন একটা! [.7)(5- যেমন ব্রহ্গা, বিষ, মহে্বর__এইরূপ তিনটি ভাগ করি 
কেন? আমাদের পক্ষে শুধু এইটুকু জানাই যথেষ্ট যে গণিতে ২ আর ৩-কে প্রাথমিক জোড় ও 
বিজোড় সংখ্য। বল! হয়, এবং তাহ! হইতেই যে সমন্ত সংখ্যার উৎপত্তি তাহ! ন্বীকার করা হয়। 
এইরূপ কোন দার্শনিক তত্বের সাহায্যে ছন্দোবিজ্ঞানে ২ আর ৩এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা যায়। 


বাংল! ছন্দের মূলসূত্র ৩১ 


কিন্তু শ্বীসাঘাত বা একটা অতিরিক্ত জোর দিয়া যখন কবিতা পাঠ করা 
যায়, তখন স্বরগান্তীর্য্ের বৃদ্ধি শবের প্রথমে না হইয়া! খেষেও হইতে পারে-_ 


/ / / / / 
“যেখায় সুখে | তরুণ যুগল | পাগল হয়ে | বেড়ায়! 


এইটি পাঠ করিতে গেলে দেখা যায়, রেফ-চিহ্নিত অক্ষরগুলি শব্দের শেষে 
অবস্থিত হওয়া সত্বেও শ্বাসাঘাতের প্রভাবে এ এ অক্ষরে স্বরগান্ীর্যোর হাস ন৷ 
হইয়? বৃদ্ধি হইয়াছে 

দুইটি বা তিনটি পর্কধাঙ্গ লইয়! একটি পর্বব গঠিত হওয়ায় স্বর-গার্তভীর্ষে/র হ্বাস- 
বৃদ্ধির জন্য পর্বের মধো একরপ স্পন্দন অনুভূত হয়। এই স্পন্দনটুকু ছন্দের 
প্রাণ। এই ম্পন্দন থাকার জন্য পর্ব কাব্যের উপকরণ এবং ভাব প্রকাশের বাহন 
হইয়াছে, এবং শ্রবণমাত্র মনে আবেগের উৎপাদন ও রসের ম্পৃহ! আনয়ন করে| 


মাত্র! (11019) 


[১৩] বাংল! ছন্দের সমস্ত হিসাব চলে মাত্রা অনুসারে। 
মাত্রার মূল তাৎপর্য 09:80100 বা কালপরিমাণ। এক একটি 
অক্ষরের উচ্চারণে কি পরিমাণ সময় লাগে তদন্ুসারে মাত্র! স্থির কর] হয়। 
কিন্তু মাত্রার এই মূল তাৎপর্য হইলেও সর্বত্র এবং সর্ববিষয়ে যে শুদ্ধ কাল- 
পরিমাণ অনুসারে মাত্রার হিসাব কর! হয়, তাহ নহে । বাস্তবিক, উচ্চারণের 
সময় বিভিন্ন অক্ষরের কালপরিমাণের নানারূপ বৈলক্ষণ্য হইয়া! থাকে । কিন্তু 
ছন্দের মাত্রার হিসাবের সময়ে প্রতি অক্ষরের কালপরিমাণের সুঙ্ম বিচার করা 
হয় না। সাধারণতঃ হৃম্ব বা একমাত্রার এবং দীর্ঘ বা ছুইমাত্রার-_এই ছুই শ্রেণীর 
অক্ষর গণনা করা হয়। কখন কখন তিনমাত্রার অক্ষরও স্বীকার কর] হয়। 
কিন্তু সব দীর্ঘ বা হৃম্ব অক্ষরের কালপরিমাণ “য এক, কিন্বা দীর্ঘ অক্ষর মাত্রেরই 
উচ্চারণে যে হৃম্ব অক্ষরের ঠিক দ্বিগুণ সময় লাগে, তাহ নহে! নানা কারণে 
কোন কোন অক্ষরকে অপরাপর অক্ষর অপেক্ষা! বড় বলিয়া বোধ হয়; তখন 
তাহাকে বলা হয় দীর্ঘ, এবং তাহার অনুপাতে অপরাপর অক্ষরকে বল! হয় হম্ব। 

সংস্কত প্রভৃতি ভাষায় কোন্‌ অক্ষরের মাত্রা কত হইবে, তথ্ধিষয়ে নির্দিষ্ট 
বিধি আছে। কিন্তু বাংলায় তত বীধা-ধর] নিয়ম নাই। অক্ষরের অবস্থান, 
ছন্দের প্রকৃতি ইত্যাদি অনুসারে অনেক সময় মাত্রা স্থির হয়। যদিও ছন্দে 
সাধারণ উচ্চারণের রীতির বিশেষ ব্যত্যয় কর] চলে না, তত্রাচ ছন্দের খাতিরে 


৩ বাংল! ছন্দের মুলসূত্র 


একটু আধটু পরিবর্তন করা চলে। আর, মাত্রার দিক্‌ দিয়া বাংলা 
উচ্চারণের রীতিও একেবারে বীঁধা-ধরা নয়। যাহা হউক, কোনরূপ 
সন্দেহ বা অনিশ্চিততার ক্ষেত্রে ছন্দের আদর্শ (966901) অনুসারেই 
শেষ পর্য্যন্ত অক্ষরের মাত্রা স্থির করিতে হয়। 

[১৪] মাত্র! বিচারের জন্য বাংল! অক্ষরের এইরূপ শ্রেণীবিভাগ কর 


যাইতে পারে :-- 


বাংল! 8৮ (১91191019) 


| 
মৌলিক-ম্থরাস্ত ((1)01]) হলন্ত (910০0) 
[ যৌগিক-্বরান্ত অক্ষর ইহার অস্তভূক্তি 
| 


] | 2 
হৃম্ব দীর্ঘ অগা আভ্যন্তর 
(লঘু) ( অতি-বিলন্বিত) (শব্দের বা! পব্বাঙ্গের (শব্দের ব। পর্লাঙ্গের অন্ত ভিন্ন 
(স্বভাব-মাত্রিক) (প্রভাব-মাত্রিক) অস্তে অবস্থিত) আছ, মধ্য ইত্যাদি স্থলে অবস্থিত) 
[১] [২] 


| | | 
দী ত্ম্ব তুশ্ব দীর্ঘ 


(লঘু) (অভি-দ্রুত) (ধীর-দ্রুত) (ধার-বিলম্থিত) 
(স্বভাব-মাত্রিক) (প্রভাব-মাত্রিক) (শ্ঘভাব-মাত্রিক) [৬] 
[৩] (শ্বাসাঘাত-্যুক্ত) (গুক) 
[৪ ] | ৫] 





নিয়ে ইহাদের উদাহরণ দেয়] হইল : 


“চীশানের পুগ্মেঘ | অন্ধবেগে ধেয়ে চলে আমে।” 


এই চরণে “ঈ” "শা “বে গে" ইত্যাদি (১) শ্রেণীর অন্তভূক্ত। এইরূপ 
অক্ষর স্বভাবতঃ হুম্ব, সুতরাং ইহাদের স্বভাব-মাত্রিক বল! যাইতে পারে। 
উচ্চারণের সময়ে বাগ্যস্ত্রের বিশেষ কোন প্রয়াস হয় ন৷ বলিয়৷ ইহাদের “লঘু” 
বলা যাইতে পারে। 

এঁ চরণে “নের”, “মেঘ” ইত্যাদি (৩) শ্রেণীর অন্তভূক্তি। স্বাভাবিক উচ্চারণ- 
পদ্ধতি অনুসারে ইহার] দীর্ঘ, সুতরাং ইহাদেরও স্বভাবমাত্রিক বল! যায়। 
এরূপ অক্ষর উচ্চারণের জন্যও বাগ্যন্ত্রের কোন বিশেষ প্রয়াস হয় না, স্তুতরাং 
ইহাদেরও *লঘু* বলা যায়। 


বাংল। ছন্দের মূলসুত্র ৩৩ 


এঁ চরণে 'পুঞ্ত' শব্দের 'পুঞ+, “অন্ধ” শব্দের “অন্‌ (৫) শ্রেণীর অন্ততূর্ত 
এই সব স্থলে যথার্থ যুক্তাক্ষরের স্থষ্টি হইয়াছে, কারণ ব্যঞ্জনবর্ণের সংঘাত এখানে 
আছে। একটি অক্ষরের ধ্বনি অব্যবহিত পরবর্ত অক্ষরের ধ্বনির সহিত 
মিশিয়াছে ৷ সাধারণ উচ্চারণরীতি অনুসারে ইহার! হৃম্ব। সুতরাং ইহাদেরও 
স্বভাব-মাত্রিক বলা যায়। কিন্তু ইহাদের উচ্চারণের জন্য বাগ্যস্ত্রের একটু বিশেষ 
প্রয়াস আবশ্তক। এজন্ত ইহাদের গুরু বলা যাইতে পারে। লঘু অক্ষরের মত 
ইহাদের যদৃচ্ছ ব্যবহার করা যায় না, কতকগুলি বিধিনিষেধ মানিয়! চলিতে 
হয়। ( এই বিধিনিষেধগুলি পরে উল্লেখ করা হইবে |) 

“জন-গণ-মন-অধি- | -নায়ক জয় হে | ভারত-ভাগ্য-বি- | -ধাতা” 
এই চরণটিতে 'না” হে”, ভা”, ধা+, “তা'(২) শ্রেণীর অন্তভূক্ত। এইরূপ 
অক্ষর স্বভাবতঃ দীর্ঘ নতে, অতিরিক্ত একট টানের প্রভাবে ইহারা দীর্ঘ হয়। 
স্বরাস্ত অক্ষরের স্বাভীবিক মাত্রার প্রসারণ হয় বলিয়া ইহাদের “প্রসার-দীর্ঘ” বল 
যায়। অতিরিক্ত একটা প্রভাবের দ্বারা ইহাঁদের মাত্রা নিরূপিত হয় বলিয়া 
ইহাদের 'প্রভাব-মাত্রিক' বলা যাইতে পারে। 
"এ কি কৌতুক | করিছ নিতা| ওগো কৌতুক- | ময়ি* 

এই চরণটিতে «কৌ», "নিত্য শব্দের “নিত্‌” (৬) শ্রেণীর অন্তভূক্ত | এই সব 
স্থলে যুক্তবর্ণের ব্যবহার থাঁকিলেও যথার্থ যুক্তাক্ষর বা বাঞ্জনবর্ণের সংঘাত নাই। 
'নিত), শব্দের “নিত্‌” ও “ত্য” এহ ছুইটি অক্ষরের ধবনির মধ্যে একটু ফাক (52806) 
আছে। এরূপ অক্ষরের উচ্চারণ খুব সাধারণতঃ হয় না বটে, কিন্তু বাগ্যন্ত্রে 
কোন আয়াস হয় না বলিয়া এইরূপ উচ্চারণের প্রতি একট! প্রবণতা আমাদের 
আছে। 


«দেশে দেশে | খেলে বেড়ায় | কেউ করে না | মানা” 
এই চরণটিতে “ড়া, “কেউ”, (৪) শ্রেণীর অন্তভূক্ত | এরূপ অক্ষর স্বভাবতঃ 
হস্ব নহে, কেবল অতিরিক্ত শ্বীসাঘাতের (9৮988) প্রভাবে ইহাদের মাত্রার 
সঙ্কোচন হয়। সুতরাং ইহাদিগকে “সঙ্কোচ-হ্ম্বঁ বলা যায়। একটা বিশেষ 
প্রভাবের দ্বার ইহাদের মাত্র। নিরূপিত হয় বলিয়৷ ইহাদেরও 'প্রভাবমাত্রিক' 
বল! যাইতে পারে। 
বাংলায় যে স্বাভাবিক উচ্চারণরীতি প্রচলিত, সাধারণতঃ গন্ধে আমরা 


যেরপ উচ্চারণ করিয়৷ থাকি, তদনুসারে (১), (৩) ও (৫) এই কয় শ্রেণীর অক্ষরই 
9--1686773, 


৩৪ বাংল। ছন্দের মূলসুত্র 


পাওয়া যায়। সুতরাং ইহাদের স্বন্ভাবমাত্রিক বল! হইয়াছে। পয়ারজাতীয় 
ছন্দোবন্ধে সমস্ত অক্ষরই প্রায়শঃ স্বভাবমাত্রিক হয়। কদাচ অন্তথাও দেখা 
যায়। উদাহরণ পরবর্তী অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে। লক্ষ্য করিতে হইবে যে 
(৫) শ্রেণীর অক্ষরের উচ্চারণ স্বাভাবিক হইলেও একটু আয়াস-সাধ্য বা গুরু। 
স্বভাবমাত্রিক ছাঁড়। অন্তান্ত অক্ষর, অর্থাৎ (২), (৪), (৬) শ্রেণীর অক্ষরকে 
কত্রিমমাত্রিক বলা যাইতে পারে। 

(১) ও (৩) শ্রেণীর অক্ষরের উচ্চারণের জন্য বাগ্যন্ত্রের বিশেষ কোন আয়াস 
আবশ্যক হয় না। এইরূপ অক্ষরের উচ্চারণের জন্য সর্বদাই একট। স্ব'ভাবিক 
প্রবৃত্তি থাকে। ইহাদের এইজন্ত লঘু নাম দেওয়া হইয়াছে। 

(২) ও (৪) শ্রেণীর অক্ষরের উচ্চারণ কেবলমাত্র একট| বিশেষ প্রভাবের 
জন্যই সম্ভব। মাত্রার পার্থক্য থাকিলেও উভয়ই সাধারণ উচ্চারণের ব্যভিচারী 
বলিয়া তাহাদের প্রভাবমাত্রিক বলিয়া এক বিশিষ্ট শ্রেণীতে ফেলা যায়। 
ইহাদের ব্যবহার অতি সতর্কতার সহিত করিতে হয় | * 

[১৪ক] একটি হৃস্ব স্বর বা হুম্বশ্বরান্ত অক্ষর উচ্চারণ করিতে যে সময় 
লাগে, তাহাই এক মাত্রার পরিমাণ! এক একটি দীর্ঘ অক্ষরকে ছুই মাত্রার 
সমান বলিয়৷ ধর! হয়। 

সাধারণতঃ হন্বাক্ষর-নিদ্দেশের জন্ অক্ষরের উপর [১] চিহ্ন, এবং দীর্ঘাক্ষর- 
নির্দেশের জন্য অক্ষরের উপর [-_] চিহ্ন ব্যবহৃত হইবে । সময়ে সময়ে বাংল! 
ছন্দে অক্ষরের বিশেষ প্রকৃতি বুঝাইবার জন্ঠ অক্ষরের উপর (০) চিহ্নদ্বার! স্বরান্ত 
স্বাক্ষর, (|| ) চিহ্বদ্বারা স্বরাস্ত দীর্ঘ অক্ষর, (২) চিহ্ৃুদ্বারা গুরু অক্ষর, (4) 
চিহ্ুদ্বার! শ্বাসাঘাতযুক্ত অক্ষর, (-) চিহ্নুদ্বারা আভ্যন্তর হলস্ত দীর্ঘ অক্ষর, এবং 
(5) চিন্কদ্বার৷ অস্ত্য হলস্ত দীর্ঘ অক্ষর নির্দেশ করা হইবে । এই চিহ্ৃগুলি দ্বারা 
আমরা উদ্ধৃত চরণগুলিতে এইভাবে অক্ষরের মাত্র! জ্ঞাপন করিতে পারি। 


৮ সংস্কৃতে সকল হুম্থ অক্ষর-ই লঘু ও সকল দীর্ঘ অক্ষরই গুরু বলিয়! পরিগণিত হয়। সংস্কৃত 
উচ্চারণের বৈশিষ্ট্যের জন্য সংস্কৃত ছন্দে হুমম ও লঘু, দীর্ঘ ও গুরু সমার্থক হইয়া দাড়াইপ্নাছে। 
কিন্ত বাংলায় উচ্চারণের পদ্ধতি অন্যরূপ, হৃতরাং সকল হুম্ব অক্ষর-ই লঘু ও সকল দীর্ঘ অক্ষরই 
গুরু এরূপ বল! যায় না। আনলে হু (9.0:1) ও লঘু (1181)__এই ছুইটি শব্দের প্রত্যয় এক 
নহে; দীর্ঘ 1906) ও ওুরু (১০০১)-_-এই দুইটি শবেরও প্রত্যয় বিভিন্ন । হুম্ব ও দীর্ঘ-_অক্ষরের 
কাল-পরিমাণ নির্ধেণ করে; লঘু ও গুরু-_-অক্ষরের ভার অর্থাৎ উচ্চারণের আয়ন নির্দেশ করে। 


বাংল! ছন্দের মূলসুত্র ৩৫ 


২০ ৪ স্প্প$০5 ০০০০৬ 


টশানের পুগ্মেঘ | অন্ধবেগে ধেয়ে চলে আসে 
০০ ৪৩ 9৩৪ ০ 9 ] ৬০ 5০ ] ] ৩৩ স্পা ও ] | 
জন-গণ-মন-অধি- | নায়ক জয় হে | ভারত ভাগ্য-বি- | -ধাতা 
একি কৌতুক | করিছ নিত্য | ওগো! কৌতুক- | -মরি 
[১৪খ] অক্ষরের এবংবিধ মাত্রাভেদ ঘটে উচ্চারণের আপেক্ষিক 
গতির (1১6০৫, (9701০) পার্থক্য অনুসারে । গতি তিন প্রকার-- 
দ্রেত, মধ্য, বিলম্িত। মধ্য গতিতে উচ্চারণ আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক ও 
অভ্যন্তভ। লঘু অক্ষরের উচ্চারণ হয় মধ্য গতিতে । যখন শ্বাসাঘাত পড়ে, তখন 
গতি হয় অতিদ্রেত। গুরু অক্ষরের উচ্চারণের গতি ধীরদ্রত, অর্থাৎ মধ্য ও 
অতিদ্রতের মাঝামাঝি | স্বরান্ত অক্ষর যখন দীর্থ উচ্চারিত হয়, তখন তাহার 
গতি অতিবিলন্বিত। আভ্যন্তর হলস্ত অক্ষর যখন দীর্ঘ উচ্চারিত হয়, তখন 
তাহার গতি ধীরবিলম্থিত, অর্থাৎ, মধ্য ও অতিবিলম্বিতের মাঝামাঝি । 
স্থতরাং গতি অনুসারে অক্ষরের এইবরুপ শ্রেণী-বিভাগ করা যায় :-_- 
অতিদ্রেত-অন্ত্য হলঙ্ত হম্ব [ “ ] (শ্বাসাঘাতযুক্ত ) ( প্রভাবমাত্রিক ) 
পীরদ্রেত -আভ্যন্তর এ » [১] (গরু) 
- স্বরাস্ত » | ০ ভাবমান্রিক 
চিজ ] (৪১1 গজ পি 
-অস্ত্য হলস্ত দীর্ঘ [ 2] 
ধীরবিলভ্বিত-আভ্যন্তর «এ *» [-_-] 
অতিবিলম্থিত- স্বরাস্ত » [ || (গ্রভাবমাত্রিক ) 
ত্বভাঁবমাত্রিক অক্ষর লঘু ও গুরু ভেদে হুই প্রকার; এবং প্রভাবমাত্রিক 
অক্ষর অতিদ্রত ও অতিবিলম্বিত ভেদে ছুই প্রুকার। 
দ্রুত ও বিলম্বিত গতি পরস্পরের বিপরীত । 


মধ্য 


মাত্রা-পদ্ধতি 


[১৫) কে) কোন পব্বণজে একাধিক প্রভাবমাত্রিক অক্ষর 
থাকিবে না। 

গ্রভীবমাত্রিক অক্ষর সাধারণ উচ্চারণের ব্যভিচারী । একই পর্বাঙ্গের মধ্যে 
একাধিক এবংবিধ অক্ষরের ব্যবহার আমাদের উচ্চারণ-পদ্ধতির একান্ত বিরোধী। 


৩৬ বাংল! ছন্দের মূলসুত্র 


স্থতরাং যে পর্বাল্লে একটি অতিজ্রত ( শ্বাসাঘাতযুক্ত ) অক্ষর থাকে, তাহার 
আর কোন অক্ষর অতিদ্রত বা অতিবিলম্বিত হইবে না। এবং যে পর্বাঙ্গে 
একটি অতিবিলম্বিত অক্ষর থাকে, তাহার আর কোন অক্ষর অতিদ্রত বা 
অতিবিলঘ্বিত হইবে না। 


(খ) কোন প্রন্ভাবমাত্রিক অক্ষরের সহিত বিপরীত গতির 
অক্ষর একই পব্বণনঙ্জে ব্যবহৃত হইবে ন।। 

স্থৃতরাং ষে পর্বাঙ্গে অতিদ্রত (শ্বাাধাতযুক্ত ) অক্ষর আছে, সে পর্বাঙ্গে 
ধীরবিলম্বিত বা অতিবিলম্বিত অক্ষর থাকিবে না, এবং যে পর্ধাঙ্গে অতিবিলম্বিত 
অক্ষর আছে সে পর্ধাঙ্গে ধীরদ্রুত (গুরু ) বা অতিদ্রত ( শ্বীসাঁঘাতযুক্ত ) অক্ষর 
ব্যবহৃত হইবে ন1। 

(গ) লঘু অক্ষরের ব্যবহার সন্ধন্ধে কোন নিষেধ নাই। ইহা! 
সববর্দ| ও সবব্ত্র ব্যবহৃত হইতে পারে । 

উচ্চারণের এই কয়টি মূল নীতি স্মরণ রাঁখিলে দেখ] যাইবে যে পাচ প্রকার 
বিভিন্ন গতির অক্ষরের সর্ববিধ সমাবেশ ছন্দে চলিতে পারে না, মাত্র করেক 
প্রকার সমাবেশই চলিতে পারে । 


গণিতের হিসাবে নিয়োক্ত ১৫টি সমাবেশ সম্ভব-- 


(১) অতিদ্রুত 1অন্ডদ্রত ১ 
হো ৪ 1ধীরদ্রুত (গুক) 
(৩) +লঘু 
(8) » +ধারবিলম্বিত ১৯ 
(৫) * +অতিবিলম্বিত * 
(৭) ধীরদ্রত (গুরু )+ ধীরদ্রত (গুরু ) 
; (৭) » লঘু 
(৮) » +ধীরবিলম্বিত 
(৯) »  7+অতিবিলম্বিত ১৯৫ 
(১০) লঘু+ লঘু 
(১১) » +ধীরবিলম্িত 


(১২) » 74 অতিবিলম্বিত 


বাংল! ছন্দের মূলসূত্র ৩৭ 


(১৩) ধারবিলম্বিত +ধীরবিলম্বিত 
(১৪) +অতিবিলম্িত 
(১৫) অতিবিলম্বিত +অতিবিলম্বিত ১ 
পূর্বোক্ত ১৫ক ও ১৫থ স্ত্র অনুসারে ৮ চিহ্নিত সমাবেশগুলি অচল। 

[১৬] বাংলায় সমস্ত মৌলিক স্বরই হুম্ব। ম্থতরাঁং মৌলিক-স্বরান্ত 
অক্ষর মাত্রেই সাধারণতঃ একমাত্রিক বলিয়। গণ্য হয়। স্থান- 
বিশেষে কিন্তু মৌলিক দীর্ঘন্বরান্ত অক্ষরও দেখ ঘায়। 

যথা_[ ক] অন্ুকারধ্বনি-স্থচক, আবেগ-সুচক বা সম্বোধক একাক্ষর 
শবে'র অস্ত্যস্বর্‌ দীর্ঘ বল্দিয়। পরিগণিত হইতে পারে । যেমন-- 


হীহীশবদে | অটবী পূরিছে ( হেমন্দ্র, ছায়ামন্ী ) 
বল ছিন্ন বীণে | বল উচ্চৈঃম্বরে 


পচ পপর 


না-ন।- ন| | মানবের তরে ( কামিনী রায়) 


রে সতি রে মতি | কীর্দিল পশুপতি ( হেমচন্দ্র, দশমহাবিদ্যা ) 


[খ] যে শব্দের শেষের কোন অক্ষর লুপ্ত হইয়াছে, তাহার অস্তে স্বর 
থাকিলে সেই স্বর দীর্ঘ বলিয়৷ গণ্য হইতে পারে । 


নাচ ত সীতারাম | কীকাল বেকিয়ে  । ছড়া) 
[গ] সংস্কত বা তৎসম শবে যে অক্ষরু সংস্কৃত মতে দীর্ঘ, তাহ! আবশ্তক 
মত দীর্ঘ বলিয়। গৃহীত হইতে পারে-__ 


ভীত-বদন] | পৃথিবী হেরিছে ( হেমচন্দ্র । 


আদিল যত | বীর-বৃন্দ | আসন তব | ঘেরি (রবীন্দ্রনাথ ) 


এইবূপ ক্ষেত্রে যে সববদাই অক্ষরে দীর্ঘ বলিয়া ধরিতে হইবে, 
এমন নয়; তবে ইহাদিগকে আবশ্যক-মত দীর্ঘ করা চলে, এবং 
কর। হইয়াও থাকে । 

| ঘ] ছন্দের আবশ্তকতা অনুসারে অন্তান্ স্থলেও মৌলিক-স্বরাস্ত অক্ষর 
দীর্ঘ ধর1 যায়। যেমন-_ 


কাদিল পশুপতি 


পাগল শিব প্রমথেশ 
কিন্তু সেরূপ দীর্ঘাকরণ কত্রিমত দোষে কথঞ্চিৎ ছুষ্ট। 


৩৮ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 


[১৬ক] স্বরানস্ত অক্ষরের দীর্ঘাকরণ বা প্রসারণ-সম্পর্কে কতক- 
গুলি বিধি-নিষেধ আছে। 


(অ) €োন পব্র্ণঙ্গে একাধিক স্বরান্ত "অক্ষরের প্রসারণ 


হইবে না। 
(১৫ ও ২১চ সুত্র দ্রষ্টব্য) 
এরূপ অক্ষরের উচ্চারণের জন্ত বাগ্যস্ত্রের বিশেষ প্রয়াস আবশ্তক | ধ্বনি- 
প্রবাহের ক্ষুদ্রতম তরঙ্গে বা পর্বাঙ্ষে গতির সারল্য বজায় রাখিতে হয় বলিয়া 
একাধিক এরূপ অক্ষরের ব্যবহার হয় না। 


রাত কম্পিত: : থরণর 





বিশ্ব-বি- : বড তর হঙ্কার : শ্রবণে রী 
( হেমচক্র-_ দশমহাবিদ্যা) 


ভিত ভারি 
( রবীন্দনাথ ঠাকুর ) 

এই ছুইটি চরণে প্রভাবদীর্ঘ স্বরাত্ত অক্ষরের ব্যবহার হইয়াছে, এবং তৎসম 
শব্ধেরও যথেষ্ট ব্যবহারের জন্ত সংস্কৃতমতে উচ্চারণের প্রবৃত্তি আসিতেছে, কিন্ত 
কোন পর্ধাঙ্গেই একাধিক অতিবিলম্বিত অক্ষরের ব্যবহার নাই। সংস্কৃত রীতি 
অনুসারে “হুস্কারে”র “কা” দীর্ঘ হওয়! উচিত ছিল, কিন্তু ( বাংল! ছন্দের রীতি 
অনুসারে ) উহার প্রসারণ হয় নাই। সেইরূপ “গুজরাটের” “রা” এবং “মরাঠা"র 
“রা” কাহারও প্রসারণ হয় নাই। যদি দ্বিতীয় পংক্কিটির রূপ 


|| || 4 বৃ 


পঞ্লাব সিন্ধু | গারো ; টাক! ূ 8 


এই ধরণের করার চেষ্টা হইত তবে দ্বিতীয় পর্ব ছন্দঃপতন হইত | 
এই জন্ত গোবিন্দচন্দ্র রায়ের “যমুনা-লহরী' কবিতাটির 


০০৬ ৪০ 


কত শত : হুন্দর 


: || 1 


: তীরে রাজিছে : ৃ ভটসুগ ূ তুষি ও 
_ এই চরণটিতে দ্বিতীয় পর্বটির উচ্চারণ বাংল! ছন্দোরীতির বিরোধী হইয়াছে 
মনে হয়। কিন্ত_ 





কত শত :  হুন্দর 


রা উভতটে | ১১১১, 


এইরূপ লিখিলে বাংল! ছন্দের রীতির বিরোধী হইত না। 
যে সব ক্ষেত্রে মনে হয় যে এই রীতির লঙ্ঘন করিয়াও ছন্দ ঠিক আছে, 





বাংলা ছন্দের মূলসূত্র ৩৯ 


সেখানে দেখ! যাইবে যে দীর্ঘাকৃত অক্ষর দুইটি ছুই বিভিন্ন পব্বণাঙ্গের অন্তভূক্ত ; 
যেমন-_- 


95 ৪ ৩ ] || | ] 
হ। । 
ঙ 


তবশুভ: না: মে |জা:গে - (৪+২+২)+ ২1২) 
০০ ৩ ৩ || ০০ |] | 

তব শুভ: আশীষ | মা: গে _2(৪4+8)41(২+২) 

| || ০* ০০ |11 || 

গাঃহে: তবজয় গাঃথ। -(২+২+৪)+(২+২) 


( আশীষ শব্ের 'শী” সংস্কত-মতে দীর্ঘস্বরাস্ত হইয়া ও যে এখানে হৃস্ব বলিয়া 
পরিগণিত হইয়াছে ইহ লক্ষণীয় | ) 
'যমুনা-লহরী” হইতে যে চরণটি উদ্ধত হইয়াছে তাহার দ্বিতীয় পবর্বাটর 


০] 1 | 


নগরী £ তী : রে 

এইরূপ পব্বর্ণঙ্গ-বিভাগ করিলেও সুশ্রাব্য হয় না। এ ক্ষেত্রে আর একটি নিষেধ 
স্মরণ রাখিতে হইবে__ 

(আট) কোন পবেরেই উপযু্পরি দুইটির বেশী অক্ষরের 
প্রসারণ হইবে না| * 

এইজন্য ধাহার1 সংস্কৃত ছন্দ বাংলায় চাঁলাইবার চেষ্টা] করিয়াছেন ত্তাহার! 
অনেক সময়েই অকৃতকার্ধ্য হইয়াছেন । উদাহরণস্বরূপ 'পজ্জাটিক ছন্দের কথা 
বল! যাইতে পারে। বাঙ্গোদ্দেশ্তে দ্বিজেন্দ্রলাল এই ছন্দে “কর্ণবিমর্দনকাহিনী, 
বলিয়৷ ষে কবিতাটি লিখিয়াছেন তাহাতেই প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইবে। 
“পঙ্াটিক ছন্দ মাত্রাসমকজাতীয় বলিয়া বাংল! ছন্দের পব্বপব্বঙ্গ বিভাগের 
সহিত ইহার গঠনের সাদৃশ্ত আছে; সেই কারণে বাংলা ছন্দের রীতির সহিত এ 
কবিতাটির কতকগুলি চরণের বেশ সামঞ্জন্ত হইয়াছে; ষথা__ 


০০৪৬ ০০ ০ ০ |)” ০ ০৩ || 

হুজুর হুন্ুর বলি | জীবন : মরণে 

০ ০ উন ি ॥ ঁ 

কর্ণ বি-: মর্দন | মন কি: গু: 
ইত্যাঁটি চরণে স্থানে স্থানে সাধারণ বাংলা উচ্চারণের কিছু ব্যত্যয় হইলেও 
বাংল! ছন্দের রীতি বজায় আছে। কিন্তু অপরাপর স্থলে বাংলা ছন্দের রীতির 
সহিত একান্ত বিরোধ ঘটিয়াছেঃ যেমন__ 


| | 1০০. 1০০ || 
জানে: নাকি ক| দাচন : মু 


| | | |. | 111 
একে:বারে মাথা: ঘোরে 


* শ্বাসাঘাতও একই পর্ব্বে উপযুপরি দুইটির বেশী অক্ষরে পড়িতে পারে ন।। 


৪০ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


স্বরাস্ত অক্ষরের প্রসারণ ষে কেবলমাত্র তৎসম শব্ধে হয় তাহা নহে । 
ভারতচন্তরের-_ 
৪ || ০ -_- . *||০----. ০ || *.-- 75 
(কত) লা 


০ || ০ 777 $ ৮ ০ সি শা শি ৩ 


(সব) জুবান রজপুত | নে মজ্বুত | কামান শর্যুত | সাজে 
প্রভৃতি চরণ হইতেই তাহা প্রতীত হইবে। এখানে 'জুবান” 'পাঠান+, কামান", 
নিশান” কোনটিই তৎসম শব্দ নহে। 


সংস্কতগন্ধি ছন্দোবন্ধেও সংস্কত-মতে দীর্ঘ অক্ষরের প্রসারণ পর্ব ও পর্বাজ- 
গঠনের আবন্তকতা-মতেই হইয়া থাকে | যথা, 


22 || ০ * -৩ ৪১ |] ৪ ৩ -৪ ৩০০০৬ 1] ০ 
০০০০০০০০০০০ (ঈশ্বর গুপ্ত) 


£পা ও “রী সংস্কত-মতে দীর্ঘ হইয়াও বাংল! উচ্চারণ ও ছন্দের রীতি-অন্ুসারে 
হস্ব উচ্চারিত হইতেছে। 


তদ্রোপ, 
|| 2 ০৩2 6৬ 7০০৪০ ০ ৩ |, ০০ ০০০৬ তি 
চীন গগন হতে | পূর্ব গগন মি | শ্তামল রদধর | পপ ( রবীন্দ্রনাথ ) 
] ০০ ০৪ ০ ও --০ ০ --৪ড০ ৷ ০55৪০ ৩ ০ 
পি তুর শাল কুকুর | লোলরসনা ছল দিতে ভালিছে ( হেমচক্র ) 


উদ্দত চরণগুলিতে যে যে অক্ষবের নীচে * চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে সেগুলি 
সংস্কত-মতে দীর্ঘ হইয়াও হ্রন্ব উচ্চারিত হইতেছে । অথচ, অনুরূপ অনেক 
অক্ষরের দীর্ঘ উচ্চারণও এঁ এঁ চরণেই হইতেছে | 

(ই) €কোন পব্বণজে অতিবিলন্িত অক্ষরের ব্যবহার হইলে, 
সেই পব্বণঙ্গে দ্রুত গতির কোন অক্ষর ব্যবহৃত হইবে না। 

(স্থঃ ১৫ দ্রঈব্য ) 
স্থতরাং যে পর্ধাঙ্গে স্বরাস্ত অক্ষবের প্রসারণ হয়, সেখানে গুরু অথবা শ্বাসাঘাত- 
যুক্ত অক্ষর থাকে না। 

পূর্ব্বে যে উদ্বাহরণগুলি দেওয়া! গিয়াছে তাহ হইতেই ইহার যাথার্থ্য 
প্রতীত হইবে। 

(ঈ) €োন পব্বগঙ্গে স্বরান্ত অক্ষরের প্রসারণ করিতে হইলে, 
পব্বণঙ্গের আগ্ভ অক্ষরকেই, যোগ্য হইলে, সব্বোপযুক্ত স্থল 


বাংলা ছন্দের মুলসুত্র ৪১ 


বিবেচনা করিতে হুইবে; নতুবা, পব্বণঙ্সের অন্ত্য অক্ষরের এবং, 
তাহাও উপযুক্ত না হইলে, কোন মধ্য অক্ষরের প্রসারণ হইবে। 
কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখ! যায় যে প্রসারদীর্থ অক্ষরটি পর্বাঙ্গের আছ 
অক্ষর । (প্রসারণের পক্ষে কোন কোন অক্ষরের যোগ্যতা অধিক তাহ ২৯ সং 
সুত্রে বল! হইয়াছে |) 


ভীমা লন্বোদরা | ব্যাত্্র চর্্মপর! | *..... ( দশমহাবিদ্যা ) 


এই চরণের প্রথম পর্বের প্রথম পর্বাঙ্গ 'ভীমা'য় ছুইটি অক্ষরই সংস্কৃত-মতে 
দীর্ঘ; কিন্তু ্বিতীয়টির প্রসারণ ন! করিয়া প্রথমটির করিতে হুইবে। 


গা়্াব সিন্ধু | গুজরাট মরীঠ| | :..... 
এই চরণের দ্বিতীয় পর্বের দ্বিতীয় পর্ধাঙ্গে “রা, % ছুইটি অক্ষরের শেষেই 
আ-কার আছেঃ কিন্ত “রা অক্ষরটির প্রসারণ না! করিয়া “2+ অক্ষরটির প্রসারণ 
করিতে হইবে । 


ডি [ ৪ 


চারু মনোহর | হের নিকটে তার | অন্য ভূবন কিবা | (দশমহাবিদ্যা ) 


এই চরণের প্রথম পর্ষের প্রথম পর্বাঙ্গে মধ্যের অক্ষরটির প্রসারণ হইয়াছে, 
কারণ সংস্কৃত-মতে দীর্ঘন্বরাত্ত অক্ষর বলিয়া হ্ন্বস্বরাস্ত প্রথম ও অস্ত্য অক্ষর 
(স্থ, রু) অপেক্ষা ইহার প্রসারণের যোগ্যতা অধিক । 

কোন কোন স্থলে কিন্তু ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। যদি সম্সিহিত 
কতকগুলি পব্ব্ণান্্রে ব পবের্ব একই স্থলে প্রসারদীর্ঘ অক্ষর থাকে, 
তবে ছন্দের প্রবাহের গতি সমান রাখার জন্য কখন কখন উল্লিখিত 
উপযোগিতার ক্রম লঙঘন কর হয় । 


| ॥ | 
নিশান ফরফর | নিনাদ ধরধর | কামান গরগর | গাজে 
| ॥ 
জীন রজপুত | পাঠান মজবুত | কামান শরযুত | সাজে 


প্রথম চরণের প্রথম দুই পর্বে দ্বিতীয় অক্ষরের প্রসারণ হইয়াছে বলিয়া, তৃতি 
পর্ধে-ও তাহ! করা হইয়াছে, যদিও তৃতীয় পর্বের প্রথম অক্ষরের যোগাতা৷ কম 
ছিল না। দ্বিতীয় চরণের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্ধেও এরূপ হইয়াছে। 

[১৭] হলভ্ত ও যৌগিকস্বরাস্ত অক্ষরের বাঁপার অন্তবিধ। ইহার' 
্বভাবতঃ মৌলিকন্বরাস্ত অক্ষর অপেক্ষা কিছু দীর্ঘ । কারণ হলস্ত অক্ষরের 


৪২ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


অন্তর্গত স্বরের উচ্চারণের পরও শেষ ব্যঞ্জনবর্ণটি উচ্চারণ করিতে কিছু সময় 
বেশী লাগে; তেমনি যৌগিক স্বরে একটি প্রধান বা পূর্ণ (5৮118576) স্বরের 
পরে একটি অপ্রধান ব। অপূর্ণ স্বর থাকে এবং সেই অপ্রধান (7০1-৭511771৫) 
স্বরটি উচ্চারণের জন্য কিছু বেশী সময় লাগে । এইজন্য হলস্ত ও যৌগিকন্থরাস্ত 
অক্ষরের নাম দেওয়! যাইতে পারে যৌগিক অক্ষর । ছন্দের মধ্যে ব্যবহার 
করিতে গেলে, তাহাদিগকে হয়, এক মাত্রার, নয়, দুই মাত্রার 
বলিয়। ধরিতে হইবে ; অর্থাৎ হয়, কিছু দ্রুত উচ্চারণ করিয়া তাহাদিগকে 
হম্ব করিয়া লইতে হইবে, ন! হয়, কিছু বিলম্বিত উচ্চারণ করিয়া তাহাদিগকে 
দীর্ঘ করিয়া লইতে হুইবে। 

কিন্ত শব্ষের বা পবর্বাঙ্গের অন্ত্য হলন্ত অক্ষরকে দীর্ঘ ধরাই 
সাধারণ রীতি ; যথা-__'রাখাল' 'গরুর “পাল” এই তিনটি শব্দ যথাক্রমে ৩, 
৩ ও ২ মাত্রার বলির! গণা হয়। কেবল যখন কোন অন্ত্য হলস্ত অক্ষরের উপর 
প্রবল শ্বাসাঘাত পড়ে, তখন শ্বাসাঘাতের প্রভাবে ইহ! হুন্ব ( প্রভাব-হুস্ব ) হয়। 

(১৪ ও ২১ স্তত্র দ্রষ্টব্য) 

পর্বাঙ্গের বা শবের অস্ত ভিন্ন অন্ঠান্ স্থলে, অর্থাৎ শব্দের বা পর্ববাঙ্গের আদি 
বা মধ্য প্রভৃতি স্থলে অবস্থিত হলস্ত অক্ষরের সাধারণত্তঃ হ্শ্ব উচ্চারণ করা হয়। 
এরূপ উচ্চারণের জন্য একটু আয়া হয় বলির! ইহাদের “গুরু” অক্ষর বল! 
যাইতে পারে। 

একটু বিলম্বিত গন্তিতে উচ্চারণ করিলে শব্দের আদি বা মধো অবস্থিত হলম্ত 
অক্ষর দীর্ঘ হয়। এরূপ উচ্চারণ খুব অনাযাসসাধ্য এবং ইহার প্রতি আমাদের 


একট স্বাভাবিক প্রবণতা আছে | 
(১৪ স্থত্র দ্রষ্টব্য ) 


[১৮] কোন পব্বণঙে গুরু অক্ষর €(হলন্ত হুষ্ব অক্ষর ) 
থাকিলে, সেই পব্বণঙের শেষ অক্ষরটি সাধারণতঃ লঘু হয়। কখন 
কখন অবশ্য শেষ অক্ষরটিতে স্বরাঘাত পড়ে, সে ক্ষেত্রে কে।ন 
অন্রই লঘু না হইতেও পারে । 


* কালক্রমে বাংল! ছন্দের রীতির ক্রমপরিবর্তন হইয়াছে । হয় ত এই পরিবর্তন ব। ক্রম- 
বিকাশের অগ্যাবধি শেষ হয় নাই। গুরু অক্ষরের ব্যবহার থাকিলে পর্নীঙ্গের শেষ অক্ষরটি লঘু 
ইবেই, এইরূপ নিয়ম পরে হইতে পারে । যে পর্নাঙ্গে কোন প্রভাবমাত্রিক অক্ষর আছে, তাহার 
অন্য অক্ষরগুলি লঘু হইবে, প্রতি পর্বাঙ্গে অন্ততঃ একটি লঘু অক্ষর থাকিবে, এরপ নিয়মও 
প্রচলিত হইতে পারে। 


বাংল। ছন্দের মূলসুত্র ৪৩ 


পূর্বে (১২ সুত্রে) বলা হুইয়াছে যে স্বরগান্তীর্য্ের উখ্বান-পততন অনুসারে 
পর্বাঙ্গের বিভাগ বোঝা যায়। সাধারণতঃ পব্বঙ্গের শেষে স্বরগাম্তীর্যোের 
পতন হয় সুতরাং গুরু অক্ষরের উচ্চারণের জন্ত যে প্রয়াস আবশ্তক তাহ। 
সম্ভব হয় না। 

কিন্তু পব্বরণাঙ্লের শেষ অক্ষরটিতে স্বরাঘাত দিয়াও পব্বর্ণঙ্গের বিভাগ সুচিত 
হইতে পারে । সেরূপ ক্ষেত্রে পর্বাঙ্গের শেষে গাস্তীর্ষ্যের উত্থান হয়, স্বরাঘাত- 
যুক্ত অক্ষরটি তীব্রতায় ও গান্তীর্ষে অন্ান্ত অক্ষরগুলিকে ছাপাইয়! উঠে। কিন্তু 
যদি পর্বাঙ্গের শেষে স্বরাঘথাতের জন্য ধ্বনির গতির উখথান না হয়, তবে পতন 
হইবেই । এটু জন্যই পর্বাঙ্গের মধ্যে সব কয়েকটি অক্ষরই গুরু হয় ন1। 

যে পব্র্ণলে গুকু অক্ষরের ব্যবহার আছে তাহার কোন অক্ষরই 


প্রসারদীর্ঘ হয় না। 
উদাহরণ-_- 
সশঙ্ক : লক্কেশ : শুর রি: শঙ্ষরে ( মধুন্ুদন ) 
ছর্দান্ত : পাতিত্য : পূর্ণ | দুঃসাধ্য; সিদান্ত ( রবীন্দ্রনাথ ) 
প্রাতঃক্সীত : শ্নিগ্ষচ্ছবি | আর £ সিক্ত £ টা ( রবীক্রনাথ ) 
কিন্ত 
হিরন ারার ( বিজয় মজুমদার ) 
গু / ৫৩ 
মায়ের : ্েহ | অন্ত: মতা কাছে ত | রধ না: কিছুই | ঢাক! 
( রবীন্দ্রনাথ ) 
০8:87... 2৬54 88৮45 1828. 2 
লিখতে : বললেই | অক্ষর : গুলে! না গর্মিল : হয় যে | সবই ( দ্বিজেক্লাল ) 
২৮০৬০ / 
মোতর : পতি | উদ্ধ: স্বরে | কয় ( রবীন্দ্রনাথ ) 
স্পা 0 ৩ / ৩ / সর ও ০০ স্্ি/ 
দৈবে : হতেম | দশম : রতু | নব : রত্বের | মালে ( রবীন্দ্রনাৰ) 


শ্বাসাঘাত (১555) 


[১৯] পূর্বে স্বর-গান্তীধ্যের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রত্যেক শবের 
প্রথমে যে স্বরের গাস্তীর্ধ্য স্বভাবতঃ কিছু অধিক হয়, তাহাঁও বল! হইয়াছে | 
এতদ্যতিরিক্ত প্রায়ই দেখা যায় যে, এক একটি বাক্যাংশের কোন একটি বিশেষ 


88 বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


অক্ষরের স্বর-গান্ভীর্য্য পার্ধবর্তী সমস্ত অক্ষরকে অতি স্পষ্টরূপে ছাপাইয়৷ উঠে। 
এইরূপ স্বর-গাভীর্যের বৃদ্ধির নাম শ্বাসাঘাত বা স্বরাঘাত বা বল। 

ভারতীয় সঙ্গীতের তালের সম বা আঘাত কতকট। ইহারই প্রতিরূপ, যদিও 
অবিকল এক নহে। প্রতি আবর্তে সম একবার থাকে, শ্বাসাঘাতের পৌনঃ- 
পুনিকতা আবশ্তিক | (সঃ ২০ ছ দ্রষ্টব্য ) 

সাধারণ উচ্চারণের পদ্ধতির অতিরিক্ত একটা বিশেষ জোর দিয়! উচ্চারণের 
জন্তাই এইরূপ শ্বাসাঘাত বা স্বরাঘাত অনুভূত হয়। 


/ / / / 
“রাত পোহালে | ফর্ম! হ'ল | ফুটুল কত | ফুল” 
/ / / / / 
“কোন্‌ হাটে তুই | বিকোতে চাস্‌ | ওরে আমার | গান” 


প্রভৃতি চরণে যে বে অক্ষরের উপর এ চিহ্ন দেওয়1 হইয়াছে, সেখানে শ্বীসাঘাত 
বা স্বরাঘাত পড়িয়াছে। এ ক্ষেত্রে এ সমস্ত অক্ষরকে অতিরিক্ত একট জোর 
দিয়া পড়া হইতেছে ৷ কিন্তু সর্বদাই যে এরূপ ভাবে পড়া হয় তাহ! নয়। 

[২০] বাংলা ছন্দে অক্ষরের মাত্র! এবং ছন্দোবন্ধের প্রকৃতি শ্বাসাঘাতের 
উপর বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। পপঞ্চনদীর, এই শব্দটির মোট মাত্রাসংখ]। 
৬,কি ৫, কি ৪ হইবে তাহা নির্ভর করে শ্বাসাঘাতের উপর । প্রকৃত বাংলায় 
শ্বাসাঘাতের ব্যবহার বেশা। কাব্যে যেখানে চল্তি ভাষার শব্দের বহুল ব্যবহার 
দেখ! যায়, সাধারণতঃ সেইখানেই শ্বাসাঘাতের বাহুল্য থাকে । কিন্তু ইচ্ছা 
করিলে তৎসম বা অন্ান্ত শবে ও শ্বানাঘাত দেওয়া যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথের 
বলাকা”র "শঙ্খ কবিতাটির দ্বিতীয় ও চতুর্থ স্তবক মোটামুটি সাধু ভাষায় রচিত 
এবং অর্থসম্পদে গুকগন্তীর হইলেও শ্বাসাঘাতের প্রাবল্যের জন্য ইহাতে একটা 
বিশেষ রকমের ছন্দঃস্পন্দন অনুভূত হয় এবং ভাবের দিক্‌ দিয়! ইহার আবেদনও 
অন্থরূপ হয়। 


[২* ক] শ্ীসাঘত পড়িলে বাগ্যন্ত্রের গতি ক্ষিপ্র হয়, সুতরাং 
অতিদ্রত উচ্চারণ করিতে হয়। 


|২*খ] শ্বসাঘাত হলন্ত ব। যৌগিক অক্ষরের €(010560 
৪1121)16 ) উপরই পড়ে; স্বরান্ত-অন্ষরের (0167. ৪112016) উপর 
শ্বাসঘাত পড়িলে সেই স্বরটি একটু টানিয়া যৌগিক অক্ষরের সমান 
করিয়া লইতে হইবে। 


বাংল! ছন্দের মূলসুত্র ৪৫ 


/ / / / 

রাত পোহালো! | ফর্সা! হ'ল | ফুটুল কত | ফুল ( দীনবন্ধু ) 
/  / /  / 

সকল তর্ক | হেলায় তুচ্ছ | ক'রে ( রবীন্রনাথ--বলাক1--নবীন ) 


উপরের পংস্তি ছুইটিতে যে যে অক্ষরের উপর রেফ চিহ্ন দেওয় হইয়াছে, 
সেখানেই শ্বাসাঘাত পড়িয়াছে। লক্ষ্য করিতে হইবে যে এ শ্বাসাঘাতযুক্ত অক্ষর 
সবগুলিই যৌগিক (01০587)। 


/ / 
ধিন্ত| ধিনা | পাকা নোন। (গ্রাম্য ছড়া ) 
/ 

রঙ. ষে ফুটে | ওঠে কতো 


প্রাণের ব্যাক | তার মতো ( রবীন্দ্রনাথ-_খেয়া-_ফুল ফোটানে। ) 
এইরূপ ক্ষেত্রে শ্বাসাঘাতের অনুরোধে পাক শব্টিকে পাকা এবং ওঠে 
শব্দটিকে *ওঠে-০ এইরুপ উচ্চারণ করিতে হয়। 

[২*গ] শ্বাসাঘাতযুক্ত হইলে যে কোন যৌগিক অক্ষরের 
হুস্বীকরণ হয়। শ্বাসাঘাতযুক্ত যৌগিক অক্ষর শবের অন্ত্য অক্ষর হইলেও 
তাহার হুর্থীকরণ হইবে। শ্বাসীঘাতের জন্ত বাগ্যন্ত্রের সঙ্কোচন ও অতিদ্রুত 
উচ্চারণের জন্তই এইরূপ হয়। স্থতরাং 


সব পেয়েছির্‌ | দেশে কারে | নাই রে কোঠা | বাড়ি ( রবীন্দ্রনাথ ) 
এই পংক্তিতে রেফ-চিন্বত প্রত্যেকটি অক্ষরই এক মাত্রার । শ্বাসাঘাত না 
থাকিলে এরূপ হুওয়। সম্তব হইত না। 

[২০ ঘ] শ্বা্াঘাতদুস্ত যৌগিক অক্ষরের অব্যবহিত পরের অক্ষরটি যদি 
মাত্র একটি স্বরবর্ণ দিয়া গঠিত হয়, তবে কখন কখন এই স্বরবর্ণের মাত্রা-লোপ 
(9151০7) হয়। স্বরবর্ণ টি তখন অতিদ্রত উচ্চারণের জন্য মাত্র একটি স্পশস্বরে 
(৮০ 010০) পর্যবসিত হয়। 


যে রন্ধন | খেয়েছি আমি | বার বৎসর | আগে ( প্রাচীন গীতিকথা ) 
সাহেবের! সব | গেরুয়। পচ্ছে | বাঙালী নেক্টাই | হাটু কোট্ট। 


(দ্বিজেন্দ্রলাল-_হাঁসির গান ) 
গাচ্ছে এমনি | তালকাঁনা ষে| গুনে তা পীলে | চমকাচ্ছে 


(দ্বিজেন্দ্রলান-_হানির গান ) 


৪৬ বাংল। ছন্দের মূলসূত্র 


এ সমস্ত ক্ষেত্রে 
খেয়েছি আমি-খেয়+(এ)+ছি আমি 
সাহেবেরা সব-সাহেব্‌+ ()+ র| সব্‌ 
বাঙালী নেক্টাই সবাঙ, + (আ)+লী নেক্টাই 
শুনে তা গীলে-শুন্+ (এ)+ ত৷ পীলে 
কিন্তু উৎকৃষ্ট ছন্দোবন্ধে এরপ স্পর্শন্বর ও অস্পষ্ট উচ্চারণ লক্ষিত হয় না। 
[২০] শ্বাসাঘাতের প্রভাবে অতিদ্রত উচ্চারণের জন্ত একই পর্বাঙ্গের 
অন্তভূক্ত অক্ষরের পরম্পরের মধ্যে ছন্দঃসন্ধি (07917108] 11৯1507) ঘটে । এইজন্য 
তালপাতার রী | পুঁথির ভিতর | ধন্ম আছে | বললে কে (কিরণধন--পিতা৷ স্বর্গ ) 
এক পয়সায় | কিনেছে ও | তালপাতার এক | বীশী ( রবীন্দ্রনাথ-_ সুখ ছুঃথ ) 
গঙ্গারাম ত | কেবল ভোগে 
পিলের হরর আর | পাড্ুরোগে (স্থকুমার রায়--আবোল্‌ তাবোল্‌) 


এই সব ক্ষেত্রে-_ 


ভাল পাতার নিন পা: তাক 
তালপাতার একস্তাল্‌ 5 তারেক 
পিলের জ্বর আর-পির্লের : রা 
এই কারণেই-_ 
ডাল ভাতে ভাত | চড়িয়ে দে ন! ( গ্রাম্য ছড়া) 
জীর্ণ জরা | ঝরিয়ে দিয়ে | প্রাণ অকুরান | ছড়িয়ে দেদার | দিবি 
. ( রবীজ্নাথ--বলাক।-_নবীন ) 
ইত্যাদি চরণে “চড়িয়ে” “ঝরিয়ে” ছড়িয়ে ছুই অক্ষরের শব্ধ বলিয়। বিবেচিত 
হইবে। 
এই সব ক্ষেত্রে চড়িয়ে-চড়্যে; ঝরিয়েঝর্যে; ছড়িয়ে ছড়্যে। 
সেইরূপ ২০ (ঘ)র নিয়ের উদাহুরণে 
গেরুয়া - গের+উয়! ( 'উয়া* একত্রে একটি যৌগিক স্বর ) 


[২০ চ] শ্বাসাঘাতের জন্ত বাগ্যস্ত্রের উপর প্রবল চাঁপ পড়ে বলিয়া একবার 
শ্বাসাঘাতের পরই বাগ্যন্ত্রের কিছু আরামের আবশ্তকতা হয়। স্থৃতরাং একই 


বাংল! ছন্দের মূলসূত্র ৪৭ 


পর্বাঙ্গে উপযুপরি অক্ষরে কখনও শ্বীসাঘাত পড়িতে পারে না। 
[ একই পব্বণাঙ্গে একাপ্িক শ্বাসাঘাত-ও পড়িতে পারে না। (কঃ 
১৫ ক দ্রঃ) কারণ, প্রতি পর্ধাঙ্গে স্বরগান্তীর্য্যের একটা স্থনিরপিত উত্থান ব| 
পতনের গতি থাঁকে, এবং সেই গতির প্রারস্ত বা উপসংহার অনুসারেই পর্বাঙ্গের 
বিভাগ ও স্বাতত্ত্যের উপলব্ধি হয়। দুইটি শ্বাসাঘাত একই পর্বাঙ্গে থাকিলে 
এই গতির প্রবাহ একমুখী থাকিবে না, স্বরগান্তীর্য্যের পতনের পর আবার 
উত্থান হইবে, সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে আর একটি পর্ধাঙ্গের প্রারস্ত হইল এইরূপ 
বোধ হইবে । ] 

অধিকস্ত, পুববণাজের মধ্যে শ্বাসাঘাতের পরবত্তা অক্ষরটি লঘু হওয়। 
আবশ্যক | * 

বিভিন্ন পর্ধাঙ্গের অঙ্গীভূত হইলেও একটি শ্বাসাঘাতের পরই আর একটি 
শ্বাসাঘাত না দেওয়াই বাঞ্চনীয় । 


শঙ্খ পরা | গৌর হাতে | হি 
এখানে তৃতীয় পর্বটি তত সুশ্রাব্য হয় নাই। 'দীপটি ঘ্বৃতের লিখিলে ভাল হইত। 

[২০ ছ] শ্বাসাঘাতের জন্য বাগ্যন্ত্রের যে তীত্র আন্দোলন হয় তজ্জন্ 
শ্বাপীঘাতের পৌনংপুনিকত স্বাভাবিক । 

সুতরাং শ্বীসাঘাত সম্মিহিত পবের্ব বা সম্িহিত পব্বণজে অন্ততঃ 
একাধিক সংখ্যায় পড়িবে । 

[২*জ] শ্বাসাঘাতের জন্য অতিদ্রত উচ্চারণ এবং বাগ্যস্ত্রের ক্ষিপ্র 
সন্কোচন হয় বলিয়া, বাংলায় শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দো বন্ধে হ্রস্বতম পকর্ব 
অর্থাৎ ৪ মাত্রার পব্ব+ এবং প্রতি পবের্ব ন্যুনতম পববর্ণজ অর্থাৎ 
২টি মাত্র পব্ব্ণঙ্গ থাকে । 

এই রীতি অনুসারে শ্বাসাঘাত-প্রধান ছনোর নিয্নলিখিত কয়েকটি বোল্‌ নির্ণয় 
কর! যাচ। লক্ষ্য করিতে হইবে যে বাংলার ও সীমান্তবর্তী অঞ্চলের ছড়ায়, 
লোৌকসঙ্গীতের বাছ্ে ও নৃত্যে এই বোলেরই অনুসরণ করা হয়। 


2 ও / / 5 9 / / 9 ০ / / 
(ক) গিজ্তা : গিজোড়, | গিজ্তা৷ : গিজোড়, | গিজ্তা৷ : গিজোড় | গাং 
/ গ তু / / ৬ ও / / ০ / 
বা, টাক্‌ ডু : মা ডুম্‌| টাক্‌ ডু: মা ডুম্‌ | টাক্‌ ডু : মা ডুম্‌ | ডুম্‌ 


* ১৮ সং্ুত্রের পাদটাকা। দ্রষ্টব্য । 


৪৮ বাংল। ছন্দের মূলসূত্র 


৩ / ৩ ৩ / রী হি. / 
বা, লাক চ: ড়া চড় | লাক চ: ডা চড়| লাক্‌ চ: ডা চড় | চড়, 


(কক) লাক চড় চড়, | লাক চড়, চড় | লাক চড় চড় | চড়, 


০ শে 
/ % 


(খ) নারদ : রী | নারদ : নারদ 
গু ৬ ০ / রা / ৩ রা, / 
বা, দিপির : না; | দিপির : দিপাং | দিপির : দিপাং | তাং 
,.9 /€ /৩ / 9 
(গ) লঙ্কা : ফক1 | লক : কক 
০ / / ও ০ ” / ঙ 
(গগ) গিজোড়, : গিজ্ত। | গিজোড়,: গিজতা 


এই কয়টি উদাহরণে প্রতি পৰব্বেই ২টি করিয়। আঘাত পড়িয়াছে। এক পর্বের 
একটি করিয়া আঘাতও পড়িতে পারে; যথা 


(ঘ) / ৩ উল? ০ ০ 

টকা : টরে | টন্ধ। : টরে 

/ ৩ ৩ ০ 
বা, লেজ্জা £ বাবু | দস : আনা ৰ '( ১ম অক্ষরে আঘাত ) 
'উ) ৩ / ৩ ০ ৩) ০৮. 

তুতুর £ তুয়া | তুতুর : তুয়। ॥ নী য় হু (২য় অক্ষরে আঘাত) 


(চ) হেট £ধিন্না | কেটে রন থা; 


বা 
০৪ / ৪ চা, / রণ 
টরে টকা | টরে টক! (৩য় অক্ষরে আঘাত ) 
৬ ও ০ ) ০ ৬ ০ / 
(ছ) ভাতা : তা ধিন্‌ | ধাধ। : তা ধিন্‌ ( ৪র্থ অক্ষরে আঘাত ) 
যথা 
কতো : যে রা কতে। : ঘা ( রবীন্্রনাথ _ ক্ষণিকা, কল্যাণী ) 


বাস্তবিক পক্ষে (6) ও (ছ) জাতীয় পবের্ দেখা যাইবে যে প্রথম পব্বণঙ্গেও 
একটি স্বরাঘাত পড়িতেছে। পড়িবার সময়ে_ 


5 / ০ / 9 / ৬ / 
কতো-01 যে ফুল্‌| কতো-1 আকুল 


এইরূপ পাঠ হইবে । 
স্থতরাং (ছ) বাস্তবিক (খ), এবং (চ) বাস্তবিক (গগ) জাতীয় পবর্ব হইয়! 
দাড়াইবে। 


বাংল ছন্দের মুলসুত্র ৪৯ 


[২০ ঝ] শ্বাসাঘাতের পৃব্ববর্তী অক্ষরটি গুরু ( হলস্ত হ্ম্ব ) হইতে পারে 
(স্থঃ১৮ দ্রঃ), কিন্ত সে ক্ষেত্রে ছন্দঃ,সৌষম্যের রীতি বজায় রাখ বাঞ্চনীয় 
(ত্ুঃ৩২ ক দ্রঃ)। এইজন্য 

০ গু ৩ গু / ০ 
মণ্রীর £ বাজে | সোনার : পায়ে 
ভাল শুনায় না; কিন্ত 


ঙ / / ও ০ / ও 9 
অনেক : বাক্য ! হান। £ হানি 


২/ :25/:51/ 15.০ 
তঙ্জন : গঞ্জন | অনেক £ খানি 


চলিতে পারে। 
বাংল ছন্দের সুত্র 
[২১] বাংল! ছন্দের এক একটি পবের্ব কয়েকটি গোট! মূল 
শব্দ থাক। আবশ্যক । উপসর্গ ইত্যাদিকে এক একটি মূল শব্দ বিবেচনা 
করিতে হইবে। সাধারণতঃ একটি মূল শবকে ভাঙিয়া ছুইটি পব্বের মধ্যে 
দেওয়৷ চলে না। এইজন্য 
কত ন! অর্থ, কত অনর্থ, আবিল করিছে স্বগমন্তয ( রবীন্দ্রনাথ--নগরসঙ্গীত ) 
এই পংস্ভিটি পাঁচ মাত্রার পবের্ব রচিত মনে করিয়। 
কত ন! অর্থ, | কত অনর্থ, | আবিল করি | “ছ স্বগমত্ত্য 
এই ভাবে ছন্দোলিপি কর] যায় না। 
এই কারণেই নিয়োদ্ধত চরণগুলিতে ছন্দঃপতন হইয়াছে-_ 
পথিমাৰে ছুষ্ট যব | পের হাতে পড়িয়। ( হেমচন্দ্র-_বীরবাহু কাব্য) 
বলি বীরবর প্রম | দার কর ধরিল এ 
কেবলমাত্র ছই একটি স্থলে এই রীতির ব্যত)য় হইতে পারে-_ 
টক. যেখানে চরণের শেষ পবর্বটি অপূর্ণ (৫86818000) এবং উপাস্ত 
পধেরবরই অতিরিক্ত অংশ বলিয়! মনে হয়; 
ঘুম যাবে সে | ছুধের ফেন! | ফুলের বিছা | নায় ( সত্যেন্ত্র দত্ত কয়াধু) 
কোথায় শিশু | ভূলেছ” ভাম্ত | মাধবীর নৌ | রভে ( দুর্ববাসা, কালিদাস রায় ) 
রেলগাড়ী ধায়; | হেরিলাম হাঁয় | নামিয়া বর্ধ | মানে 


(পুরাতন ভৃত্য, রবীন্দ্রনাথ ) 
4--160%9 


৫৪ বাংল। ছন্দের মুলসুত্র 


কিন্তু যেখানে স্ম-মাত্রার পবর্ব লইয়া কবিতা রচিত হইয়াছে) মাত্র সেখানেই 
এরূপ চলিতে পারে; যেখানে বিভিন্ন মাত্রার পব্ব একই চরণে ব্যবহৃত হয় 
সেখানে এরূপ চলে না। 
ছন্দ শ্বাসাঘাত-প্রধান হইলে পব্বের মাত্রাসংখ্য। সুনিন্দিষ্ট থাকে বলিয়! যে 
কোন স্থলেই শব্দ ভাঙিয়! পব্বগঠন করা যায়; যথা-_ 
ঘরেতে ছু | রন্ত ছেলে ! করে দাপ! | দাপি ( রবীন্রনাথ ) 
কালনেমি ক | বন্ধ রাহ | দৈতা পাষ | ও ( কয়াধ, সতোন্তানাথ ) 
[খন] বাংল! মুল শব্দ সাধারণতঃ এক হইতে তিন মাত্রার হয়; বিভক্তি 
ইত্যাদির যৌগে ইহা অপেক্ষাকৃত বড় হইয়াও থাকে । জমছ্ডে সময়ে বিদেশী ও 
তৎসম শব্দ অথব। সমাস ব্যবহারের কারণেও বড় শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। 
সে সব ক্ষেত্রে আবশ্তক হইলে তাহাদের ভাঙিয়া দুইটি পব্বের মধ্যে দেওয়া 
যাইতে পারে। তবে যতটা সম্ভব শব্দের মূল ধাতুটি অবিভক্ত রাখাব চেষ্টা 


করিতে হইবে। 
সহকাবী রাজকৃ্ণ | কাঞ্চনবরণ, 


নার করে জ্বলে টেলি | মেকস রতন । 
(গঙ্গার কলিকাত| দর্শন, দীনবন্ধু মিত্র । 
চাবি অগ্রি মিঠিত | হইয়া এক হৈল। 
সমু হৈতে আচম্‌- | বিতে বাহিরিল ॥ 
। তঁদিপর্বব, কাশীবাম ) 
বি পাইল! কমলা! | কৌস্তুভ মণি আদি । 
হয উচ্চঃশবা এরা | বত গজনিধি ॥ (8) 
এস পুস্তক-| পরঞ্জ পূজারী | সারার উপা | সকের| সবে 
(স্বাগত, সত্যে্জনাথ দত্ত) 
ভুঁদেব রমেশ | দীনবন্ধুর | অর্ধো পদার | বিন্দে দীপ্তি 
( কালিদাস রায । 


[২২] প্রত্যেক পর্করবে দুইটি বা তিনটি পববশস্ত থাকিবে। 
অন্ততঃ দুইটি পর্বাঙ্গ না থাকিলে পর্বের মধ্যে কোনরূপ ছন্দের গতি বা তরঙ্গ 
অনুভূত হয় ন!। 

গ্রতি পর্বাঙ্গেও একটি বা ততোধিক গোট! মূলশব্দ রাখিবার চেষ্টা করিতে 
হইবে । তবে যে সব ক্ষেত্রে কোন গোটা মূলশব ভাঙিয়! পর্ববিভাগ করা হয়, 
সে সব ক্ষেত্রে অগত্যা ভাংট। শব্দ লইয়াই পর্বের কোন একটি অঙ্গ গঠিত হয়| 


বাংল! ছন্দের মূলসুত্র ৫১ 


বড় (চারি বা ততোধিক মাত্রার) শব্দকে আবম্তক মত ভাডিয়। হুইটি 
পর্ধাঙ্গ গঠন করা যাইতে পারে। তবে মূল ধাতুটি অবিভক্ত রাখার চেষ্টা 
করিতে হইবে। 
শ্বাসাঘাত-প্রবল ছন্দে যেখানে পর্ব ও পর্বাঙ্গের মাত্রা পূর্বনি্দিষ্ট থাকে, 
সেখানে যথেচ্ছভাবে শব্দের বিভাগ করিয়৷ পর্ধাঙ্গ গঠন কর! যাইতে পারে। 
এস : প্রতিভার | রাজ : টাকা : ভালে | এসে! : ওগে। : এম | সগৌ : রবে 
স্বাগত : কাব্য | কোবিদ : হেথায় | উজ্জ:য়িনীর | বাজিছে £ বাশি 
( স্বাগত, সত্যেন্জনাথ দত্ত) 
যত্রশৈলে £ শব্দসিন্ধু | করিয়! : মন্থন 
অমিত্রা- : ক্ষরের : সৃধ। | করেছে : অর্পণ 
( কলিকাতা-দর্শন, দীনবন্ধু) 
কোন্‌ হা: টে তুই | বিক: তে চাস | ওরে : আমার | গান 
( যথাস্থান, রবীজ্রনাথ ) 
কেবঃলেরপ | নাইদে: বতার | কেব:লেত্তার | মূত্তি: নাহি 
( কোজাগরলক্ষ্মী, যতীন্দ্র বাগৃচী ) 
[২৩] এক একটি পর্বাঙ্গ সাধারণতঃ ছুই, তিন ব' চার মাত্রার হইয়। 
থাকে । কখন এক মান্রার পর্বাঙগও দেখা ষায়। বাংল৷ শব্দও সাধারণতঃ 
এক, দুই, তিন বা চার মাত্রার হয়। মোটামুটি বলিতে গেলে, এক একটি মূল 
শব্দই এক একটি পর্বাঙ্গ | তবে সর্বত্রই তাহ। নহে (২১শ ও ২২শ সুত্র দ্রঃ )। 
পর্ববালের শেষে স্বরগান্তীধ্যের হাস হয়, এ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। 
তপ্তিন্র কবি ইচ্ছা! করিলে পর্বাঙ্গের পরে সামান্ত বা অধিক বিরামস্থল রাখিতে 
পারেন। সময়ে সময়ে পর্বাঙ্গের পরেই পূর্ণচ্ছেদ পড়িয়া যায়। কোন কোন 
স্থলেঃদেখ। যায় যে, পর্বের মধ্যেই পর্ধাঙ্গের পরে উপচ্ছেদ কিংব! পূর্ণজ্ছেদ 
পড়িয়াছে (১*ম ুত্রে উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলি প্রষ্টব্য )। কিন্ত পর্বাঙ্গের মধ্যে 
কোনরূপ ণতি বা ছেদ থাকিতে পারে না। 
[২৪] বাংলায় ৪ মাত্রা, ৬ মাত্রা ও ৮ মাত্রার পর্বের ব্যবহারই ৰেশী। 
১০ মাত্রার পর্বের ব্যবহারও বর্তমান যুগে যথেষ্ট দেখ! যায়। কখন কখন 
৫ ও ৭মাত্রার পবেরেরও ব্যবহার দেখ! যায়। ৪ মাত্র! অপেক্ষা ছোট ও ১০ 
মাত্র) অপেক্ষ! বড় পবের্বর ব্যবহার হয় নী । * 


* ৯ মাত্রার পর্বের ব্যবহার বাংলায় বিশেষ 'দখ| যায় না। 


৫২ ংল। ছন্দের মূলসূত্র 


প্রত্যেক প্রকারের পব্বের বিশিষ্ট কোন ছন্দোগুণ আছে। 
৪ মাত্রার পবের্বর গতি ক্ষিপ্র, ভাব হাকা। শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দে শুধু 
৪ মাত্রার পরই ব্যবহৃত হইতে পারে। 


জল পড়ে | পাতা নডে ॥ 
কালে। জল | লাল ফল ॥ 
রাত পোহাল" | ফর্স! হ'ল | ফুটুল কত | ফুল। 
“কে নিবি গে। | কিনে আমায়, | কে নাঁব গে! | কিনে,” 
পসর। মোর | হেঁকে হেকে | বেড়াই রাতে | দিনে । 
ম। কেদে কয় | “মঞ্জুলী মোর | এ তো কচি | মেয়ে” 


কোন্‌ ফুল| তার তুল্‌ 
তার তুল্‌| কোন্‌ ফুল্‌ 


ছয় মাত্রার পবের্বর ব্যবহার বর্তমান যুগে সব্র্বাপেক্ষা অধিক। এ রকমের 
পব্বর চাল মাঝারি, সাধারণ কথোপকথনের এক একটি বিভাগের প্রায় সমান। 
বাংল! লঘুত্রিপদী ছন্দের ভিন্তি ছয় মাত্রার পবব | 


শুধু বিঘে দুই | ছিল মোর ভূঁই | আর সবি গেছে | খণে 
ওগে। কালে মেঘ | বাতাসের বেগে | যেওনা! যেওন। | যেওন। চলে 


( সেথ! ) স্তব্ধ চপল | বাসন। মানসে, | হত লালসার | উগ্রতা 


আট মাত্রার পবর্বই বাংলা ক।ব্যের ইতিহাসে সব্বাপেক্ষা অধিক ব্যবহৃত 
হইয়াছে । ইহার গতি মন্থর ও সংযত, ভাব গন্তীর। বাংল! পয়ার, দীর্ঘত্রিপদী 
প্রভৃতি সনাতন ছন্দ এবং সাধারণ অমিত্াক্ষর ( অমিত্রাক্ষর ) প্রভৃতি ছন্দের 
ভিত্তি আট মাত্রার পর্ব | 

দশ মাত্রার পবে্বর বিস্তৃত ব্যবহার শুধু বর্তমান যুগেই দেখা যায়। (পুরে 
কেবল দীর্ঘত্রিপদী ছন্দের তৃতীয় পবর্ধরূপে ইহার ব্যবহার দেখা যাইত |) 
সাধারণতঃ লঘুতর পবেব'র সহযোগেই ইহার ব্যবহার হয়। 


অন্ন চাই, প্রাণ চাই, | আলে! চাই, চাই মুক্ত বায়ু |. 
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, | আনন্দ-উজ্জ্বল পরমাধু || 
ধ্বনি খুজে প্রতিধ্বনি, | প্রাণ খুঁজে মরে প্রতিপ্রাণ | 
জগৎ আপন! দিয়ে | খুজিছে ভাহার প্রতিদান | 


বাংলা ছন্দের মূলসূত্র ৫৩ 


নিম্তন্ধের সে-আহ্বানে, | বাহিয়া জীবন-যাত্রা মম || 
সিন্ধুগামী-তরঙ্গিণী সম || 
এতোকাল চলেছিন্ু | তোমারি হুদূর অভিসারে || 
বন্ধিম জটিল পথে | সুখে ছুঃখে বন্ধুর সংসারে || 
অনির্দেশ অলক্ষ্যের পানে | 


দীর্ঘতর মাত্রার পব্বগুলি সাধারণত: লঘুতর পব্বের 
সহযোগেই ব্যবহৃত হয়। 

পাঁচ মাত্রা ও সাত মাত্রার পৰে প্রকৃতি অন্ঠান্ত পবর্ব হইতে কিছু বিভিন্ন । 
ইহার! দুইটি বিষম মাত্রার পব্বঙ্গে রচিত হয় বলিয়া! ইহাদের ৪৮11০০01969 বা 


অপূর্ণ পবর্ব বল্িয়৷ গণ্য করা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে এক প্রকার উচ্ছল, 
চপল ভাব অনুভূত হয়। 


সকল বেল! | কাটিয়। গেল | বিকাল নাহি | যায়-_ 
( অপেক্ষা, রবীন্দ্রনাথ ) 
গোকুলে মধু । ফুরায়ে গেল | আধার আজি | কুপ্তীবন 


( শেষ, নবকৃষ্ণ ভট্টাচাধ্য ) 
ছিলাম নিশিদিন | আশাহীন প্রবাসী 


বিরহ তপোবনে | আনমনে উদাসী 
(বিরহানন্দ, রবীন্সনাথ) 
ললাটে জয়টাক! | প্রহুন-হার গলে | চলে রে বীর চলে 
সে কারা নহে কার1| যেখানে ভৈরব | রুদ্র শিখা জ্বলে 
( নজরুল ইস্লাম ) 


[২৫] বাংল! ছন্দের রীতি এই যে, পর্বের মধ্যে পর্ববাঙ্গগুলিকে 
স্নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে সাজাইতে হইবে; হয়, পর্বাঙগুলি 
পরস্পর সমান হইবে, না হয়, তাহাদের ক্রম অনুসারে তাহাদ্দিগকে 
সাজাইতে হইবে । পর পর পর্বাঙ্গগুলি, হয়, ক্রমশঃ হুম্বতর, ন! হয়, দীর্ঘতর 
হইবে! * এই নিয়ম লঙ্ঘন করিলেই ছন্দঃপতন ঘটিবে।1 


* গণিতের ভাষায় বলিতে গেলে, পছ্যের এক একটি পব্বে পর্বাঙ্গের পারম্পর্যের মধ্যে 
এমন একটি সরল গতি থাকিবে, যাহ! রৈখিক সমীকরণ (11587 ০0791001) দিয়! প্রকাশ করা 
যায়। গছের পর্বে এরূপ সরলগতি না থাকিতেও পারে । বরং তরঙ্গায়িত গতির দিকেই গণ্ভের 
প্রবণতা । 


+ উদাহরণ ক্ষণপ্রভ! গ্রভাদানে | বাড়ায় মাত্র আধার ( মধুসুদন ) 
আজিকার বসস্তের | আনন্দ অভিবাদন (রবীন্দ্রনাথ ) 


৫৪ বাংল। ছন্দের মূলসূত্র 


এই নিয়মান্ুসারে বাংলায় প্রচলিত পর্বসমূহ নিয়লিখিত আদর্শ (১167 
বা ছাচ ) অনুযায়ী বিভক্ত হইয়া! থাকে। এই সন্কেতগুলিই বাংল! ছন্দের 
কাঠাম। পর্ধের মধ্যে পর্বাঙ্গের মাত্র! ও সমাবেশের উপরই ছন্দের মূল 
লক্ষণটি নির্ভর করে। 
পর্বের দৈর্ঘ্--.  ছুইটি পর্ধাঙ্গে বিভাগের রীতি-_ তিনটি পর্ব্বাজে 


বিভাগের রীতি 
৪ সত ২-+-২ 


দিনের : আলো | নিবে : এল 
সপ ৩-+১ *% 
কিন্ু নাপিত | দাড়ি কামায় | আদ্ধেক : তার | চুল 
সপ ১--৩ ৯ 
তিন : কন্যে | দান 
রাম: সিংহের | জয় 
৫ উস ৩47২ 
পঞ্চ : শবে, | দগ্ধ £ করে | করেছ : একি | সন্ন্যাসী 
ও ২4৩ 
পূর্ণ : চাদ | হাসে : আকাশ | কোলে 
আলোক : -ছায়! | শিব : শিবানী | সাগর-জলে | দোলে 


এ টিন হী ্ই 
ভূতের : মতন | চেহারা : যেমন কিশোর কুমার | 
00 বাধা : বাহু: তার 
২7৪ তি - 
শিখ : গরজয় | গুরুজীর : জয় 
৪7২ 


সপ্তীহ : মাঝে | সাত শত : প্রাণ 
৭ সপ ৩+৪ 
পুরব : মেঘ মুখে | পড়েছে ; রবি রেখ। 
৪41৩ 
বিরহ ; তপোবনে | আনমনে : উদাসী 
* তারকা-চিহনিত প্রথায় পর্ধ্-বিভাগ কৃচিৎ দৃষ্ঠ হয়। 


বাংলা ছন্দের মুলসূত্র ৫৫ 


পর্কের দৈর্ঘ্-_-  ছুইটি পর্বাঙ্গে বিভাগের রীতি-_ তিনটি পব্বাজে 
বিভাগের রীতি 


৮ সা ৪4৪8 ৩+৩+২ 
পাখী মব : করে রব রাখাল : গরুর £ পাল 
যশোর £ নগর : ধাম 
২+-২+৪ 
চক্রে : পিষ্ট : আঁধারের 
৪-7২+২ 
অতীতের : তীর : হতে 
২+৪+২ গা 
মহ।-নিস্তন্ধের প্রান্তে | কোথ! ব'সে রয়েছে রমণী 
( আহ্বান, রবীন্দ্রনাথ ) 
দেশ দেশান্তর মাঝে | যার যেথা স্থান 
(বঙ্গমাতা, রবীক্রনাথ ) 
২+।+৩+৩ *%1 
সাড়ে : আঠারো! : শতক 
অতি : অল্প : দিনেই 
( আধুনিক, রবীন্দ্রনাথ ) 
গ্রাম £ রব : ফুলিয়া (কৃত্তিবান ) 
১৩ টনি ৩+৩+৪ 
ভারত- : ঈশ্বর £ শাজাহান 
৪+-৩+৩ 
মহারাজ £ বঙ্গজ £ কায়স্থ 
সকরুণ £ করুক : আকাশ 
৪+৪47২ 
অশ্রভরা : আনন্দের : সাজি 
২+ ৪7৪ %+ 
রথ : চালাইয়া : শীঘ্রগতি 
দিবা: হয়ে এল : সমাপন 


* তারকা-চিহ্নিত প্রথায় পর্বব-বিভাগ কচিৎ দৃষ্ট হয়। 
1 এই সব ক্ষেত্রে প্রথম পর্বাঙ্গটি বস্তুতঃ ছন্দঃ-এবাহেব অতিরিক্ত । 


৫৬ 


ংল! ছন্দের মূলসৃত্র 


[২৫ক] বাংলা ছন্দের পব্বর্ধঙ্গবিভাগের সঙ্কেতগুলি ভারতীয় সঙ্গীতের 
তাল-বিভাগের অনুরূপ। মূলতঃ ভারতীয় সঙ্গীতের ও বাংল! প্রভৃতি ভাষার 
ছন্দের প্রকৃতি এক ; উভয়েরই আদিম ইতিহাস এক। নিয়ে পব্ববিভাগগ্ুলির 


সহিত তাল-বিভাগের শ্ত্রের এঁক্য দশিত হইল £-_ 


পব্বের মাত্রা _ পব্লাঙ্গ-বিভাগের রীতি 


এই চরণটিতে প্রথম তিনটি পবর্ব পরস্পর সমান, প্রত্যেক পর্ধেই ছয় মাত্র 


আছে। কিন্তু পব্বশক্ষবিভাগের রীতি বিভিন্ন । 


৪ 
৫ 


৬ 


১০ 


২৬] 


যারে 


২শ২ 
২৩, ৩+২ 

৩+৩ 

২+৪,৪+২ 
৩+৪,৪-+৩ 

৪+8 
২+৩7+৩,৩+৩৬+২ 
৪+৪+২,২+৪+8 


অনুরূপ ভালের নাম 
ঠুম্রী বা খেম্টা 

ঝবাঁপতাল 

দাদ্‌্রা, একতালা ইত্যাদি 
রূপক 

তেওরা 

কাওয়ালী ইতাদি 

ত্রিপুট তিশ্র ( দক্ষিণ ভারতীয় ) 


পরস্পর সমান বা প্রতিসম পব্রধর মধ্যে পব্বণঙ্গ বিভাগের রীতি 
একবিধ হওয়ার আবশ্যকতা নাই । * 


পি ০৩ 


পবের্ব ৩+৩, তৃতীয় পবেব২+৪। 


সেইরূপ, 


দেবতা : জাগিল জাগে : ৃ আনন্দ ভকত প্রাণে” 


প্রথম পবের্ব ৪+-২, দ্বিতীয় 


“ মৃত্যুর : নিভৃত : শ্রিপ্ধ ঘরে | বসে আছ : বাতায়ন ; পরে, | জ্বালায়ে ; রেখেছে : দীপখানি | 


চিরস্তন : আশায় £ উজ্দ্বল ” 
এই চরণটির প্রতি পব্বেই দশ মাত্রা আছে । কিন্তু পববণঙ্গবিভাগের রীতি 


যথাক্রমে ৩+৩+৪, ৪4৪4২, ৩+৩+৪, ৪+৩+৩। 


* তবে যেখানে পর্বাঙ্গবিভীগের একটি সঙ্কেত-ই বারংবার ব্যবহৃত হয়, এবং সেই সঙ্ধষেতের 
অনুযায়ী বিভাগের উপরই কোন বিশেষ ছন্দস্তরঙ্গের প্রভাব নির্ভর করে, সেখানে প্রত্যেক পর্ব্বেই 
পর্ববাঙ্গবিভাগ একবিধ করার চেষ্টা কর! হয়। ন্বরাঘাত-প্রধান ছন্দোবন্ধে ইহা কখন কখন দেখ! 


যায়। 





যেখানে প্রসারদীর্ঘ অক্ষরের ব্যবহার থাকে, সেখানেও এরূপ দেখা যায়। 


(ুঃ ১৬৯) দ্রঃ) 


ংল! ছন্দের মূলসূত্র ৫৭ 


[২৭] উচ্চারণের রীতি বজায় রাখিয়] ছন্দের 09009] বা 
আদর্শ অনুসারেই অক্ষরের মাত্র। স্থির হইয়া থাকে। 

পৃবে্ব বল! হইয়াছে যে, বাংলায় কোন কোন শ্রেণীর অক্ষর আবশ্তক-মত 
দীর্ঘ হইতে পারে। সাধারণ রীতি এই যে, প্রত্যেক অক্ষরই একমাব্রিক বলিয়! 
গণ্য হইবে, শুধু শবের অন্তস্থ হলস্ত অক্ষর দ্বিমাত্রিক বলিয়! গণ্য হইবে। ছন্দের 
খাতিরে গোটা শব্ধ ন। ভাঙিয়া উপরে লিখিত নিয়মে পর্ববাঙ্নবিভাগ 
করিবার. জন্য অক্ষরের দীর্থীকরণ ব৷ হুম্থীকরণ কর হুইয়। থাকে । 
এ ক্ষেত্রে স্মরণ রাখিতে হইবে ষে, স্বরাঘ/তের প্রভাবে যে কোন হলম্ত 
অক্ষর হন্য হইতে পারে । বিভিন্ন গতির অক্ষরের ব্যবহার ও সমাবেশ- 
সম্বন্ধে যে বিধিনিষেধ আছে তাহা স্মরণ রাখিতে হইবে। (স্থঃ ১৫, ১৬) 
১৮ ও ২০ দ্রষ্টব্য) 

এই উপলক্ষে কোন কোন স্থলে গোটা শব্বকে ভাঙিয়! পবর্ব বা 
পবব্ণঙ্গবিভাগ করা যাইতে পারে, তাহাও স্মরণ রাখিতে হইবে। (স্থঃ ২১ 
ও ২২ দ্রষ্টব্য ) 

পাঠকের রুচি-অনুসারে কবিতাপাঠ-কালে চরণের অস্ত্য স্বরকে দীর্ঘ করিয়! 
টানিয় অন্ত্য পর্বের দৈর্ঘ্য বাডাইতে পারা যায়। অবশ্ঠ প্রতিসম পর্বগুলিতে 
মোট মাত্র! সমান রাখিতে হইবে । * 


[২৮] ছন্দোলিপি করিবার সময়ে প্রথমে বুঝিতে হইবে যে, এক একটি 
চরণ সমমাত্রিক পর্ধের সংযোগে, না, বিভিন্ন মাত্রীর পর্বের সংযোগে রচিত 
হইয়াছে। এইটি বুঝিয়া প্রথমতঃ পর্ব-বিভাগ করিতে হইবে । ( শবের 
স্বাভাবিক অন্বয় অনুসারে পাঠ করিলেই সাধারণতঃ পর্ব-বিভাগগুলি অনেক 
সময়ে ধরা পড়ে । ) তাহার পরে পর্রগুলির কত মাত্র! তাহ1 বিবেচনা করিতে 
হইবে। এবং তাহার পরে প্রত্যেক পর্বকে উপযুক্ত পর্বাঙ্গে বিভাগ করিতে 
হইবে। পর্বের ও পর্ধাঙ্গের মাত্র! হিসাব করিবার সময়ে মাক্রী-বিষয়ক 


* যেমন, কেহ কেহ পাঠ করেন__ 
| 
গগনে গরজে মেঘ | ঘন বরষা 


| 
তীরে এক। বসে আছি | নাহি ভরস৷ 
যেখানে অন্ত্য পর্ববট হ্ম্বতর, সেখানেই এরূপ চলিতে পারে । 


৫৮ ংল! ছন্দের মূলসূত্র 


নিয়মগুলি স্মরণ রাখিতে হইবে। দীর্ঘাকরণের আবশ্তক হইলে নিয়লিখিত 
তালিকার পর্যায় অনুসারে করিতে হইবে :-_ 


) শবের অন্তস্থ হলম্ত অক্ষর 

(২) অন্তান্ত হলস্ত অক্ষর যৌগিক অক্ষর 

) যৌগিক-স্বরাস্ত অক্ষর 

(৪) আহ্বান ও আবেগ-সথচক এবং অনুকারধবনি-হচক অক্ষর 
(৫) লুপ্ত অক্ষরের প্রতিনিধিস্থানীয় মৌলিক-স্বরাস্ত অক্ষর 

(৬) সংস্কৃত-মতে দীর্ঘ-স্বরাস্ত অক্ষর 

(৭) অন্যান্ত মৌলিক-স্বরাস্ত অক্ষর * 


[২৮ ক] যেখানে পর্বে পর্ধে মান্রার সংখ্যা! সমান বা স্থুনিয়মিত, 
সেখানেই আবশ্তক-মত অক্ষরের হুম্বীকরণ ও দীর্ঘাকরণ চলিতে পারে । যেমন, 
কোন চরণে যদি বরাবরই ৪ মাত্রা, ৬ মাত্রা, কি, ৮ মাত্রার পর্ব ব্যবহৃত হয়, 
তখন ছন্দের সেই গতি অব্যাহত রাখার জন্য অক্ষরের আবশ্তক-মত হৃম্বীকরণ ব 
দীর্ঘাকরণ হয়। 


আমাদের ছোট নদী ূ চলে বাকে বাকে 

বৈশাখ মাসে তার | হাটু জন থাকে 
এখানে প্রতি চরণের প্রথম পর্বে ৮ মাত্র! হইবে, ইহ] নির্দিষ্টই আছে। স্মতরাং 
“বৈ” অক্ষরটিকে দীর্ঘ ধর! হইল । 

যেখানে এরপ সুনির্দিষ্ট একটা রূপকল্প বা ছাঁচ নাই, সেখানে প্রতি অক্ষরই 
স্বভাবমাত্রিক হইবে; অর্থাৎ মাত্র শব্ষের অন্ত্য হলগ্ত অক্ষরকে দীর্ঘ ধরিয়া 
বাকি সব অক্ষরকে হুন্ব ধরিতে হইবে । যেন, 
“ এই কল্লোলের মানে | নিয়ে এস কেহ | পরিপূর্ণ একটি জীবন ” 

এই চরণটিতে ( সঙ্কেত--৮+৬+১০ ) সমস্ত অক্ষরই স্বভাবমাত্রিক হুইবে। 


* এই শ্রেণীর অক্ষরের দীর্ঘাকরণ যতদূর সম্ভব এড়াইয়! চলিতে হইবে । কারণ, সেরূপ 
করিলে বাংল! উচ্চারণ-পদ্ধতি লঙ্ঘন করিতে হুয়। তত্রাচ ছন্দকে বজায় রাখিবার জন্য সাধারণ 
উচ্চারণ-পদ্ধতির ব্যতিক্র মও আবশ্যক হইলে করিতে হইবে । 


বাংলা ছন্দের মূলসূত্র ৫৯ 


অমিত্রাক্ষর ও অন্ান্ত অমিতাক্ষর ছন্দেও যেখানে অনেক দিক্‌ দিয়! একট 
অনির্দি্টত। থাকে সেখানেও সব অক্ষর স্বভাবমাত্রিক হইবে । 

[২৯] পর্ব আরম্ত হইবার পূর্বে অনেক সময়ে 1)5])97-0096110 বা ছন্দের 
অতিরিক্ত একটি বা ছুইটি শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। ইহাদিগকে ছন্দের হিসাব 
হইতে বাদ দিতে হয়। 

যথা, 

মোর- হার-ছেঁড়া মণি | নেয়নি কুড়ায়ে 

রথের চাকায় | গেছে নে গুড়ায়ে 

চাকার চিহ্ন | ঘরের সমুখে | পড়ে আছে শুধু | আক। 
আয্ম-_কী দিলাম কারে | জানে ন! নে কেউ | ধুলায় রহিল | ঢাক! 


এখানে মূল পবর্ব ৬ মাত্রার। “মোর” "আমি" এই ছটি শব্ধ ছন্দোবন্ধের 
অতিরিক্ত। 
[৩০] ছন্দোলিপিকরণের (২08%010109-এর ) ছুই একটি উদাহরণ নিয়ে 

দেওয়! হইল-. 

এই কলিকাতা -_-কালিকাক্ষেত্র, কাহিনী ইহার সবার শ্রুত, 

বিুচক্র ঘুরেছে হেথায়, মহেশের পদধুলে এ পৃত। 

(স্বাগত, সত্যন্্র দত্ত ) 

এই ছুইটি পংক্তি পড়িলে বা অন্বয় করিলেই প্রতীত হইবে ষে, প্রত্যেক পংক্তির 
মাঝখানে একটি যতি ব! পর্ববিভাগ আছে । 


এই কলিকাতী--কালিকাক্ষেত্র, | কাহিনী ইচ্ছার সবার শ্রুত, 
বিষণু-চত্র ঘুরেছে হেথায়, | মহেশের পদধূলে এ পৃত। 


দেখ! যাইতেছে, উপরের চারিটি বিভাগে যথাক্রমে ১০, ৯, ৯, ১০ করিয়া 
অক্ষর আছে। কিন্তু ইহাতে শ্বাসাঘাতের প্রাবল্য নাই এবং শ্বাসাঘাত-প্রধান 
ছন্দের রীতি অনুসারে চারি অক্ষর লইয়! পর্ববিভাগ করিতে গেলে অনুচিত 
ভাবে শব্দ ভাঙিতে হয় এবং পড়া অসম্ভব হয়। সুতরাং সাধারণ রীতি 
অনুসারে অন্ততঃ শব্দের অন্তস্থ হলস্ত অক্ষরগুলিকে দীর্ঘ ধর্িতে হইবে । তাহা 
হইলে বিভাগগুলিতে ১০১ ১১, ৯, ১১ মাত্রা করিয়। পড়ে। কিন্তু ১১ মাত্রার 
পর্ব হয় না, বিশেষতঃ এখানে ধ্বনির চাল মাঝারি রকমের। নুতরাং ৫ বা ৬ 
মাত্রার পবর্ব লইয়া ইহ1 সম্ভবতঃ গঠিত, এবং উপরের প্রত্যেকটি বিভাগ সম্ভবতঃ 


৬* ংলা ছন্দের মূলসুত্র 


দুইটি পব্বের সমষ্টি। এই ভাবে দেখিলে নিম্নলিখিত ভাবে পবর্ববিভাগ 
করণ যায়--- 


এই কলিকাতা-_- | কালিকাক্ষেত্র, | কাহিনী ইহার | সবার শ্রুত, 
বিষু-চত্র | ঘুরেছে হেথায়, | মহেশের পদ- | ধূলে এ পৃত 


মাত্রার হিসাব এবং পব্ব্ণঙ্গের বিভাগ ঠিক করিতে গেলে প্রত্যেক যৌগিক 
অক্ষরকে দীর্ঘ করিলেই চলে। * সুতরাং ছন্দোলিপি এইরূপ হইবে-__ 


এই £ কলিকাতা-_ | কালিকা- : ক্ষেত্র | কাহিনী : ইহার | সবার : শ্রুত || 
-(২+৪)+(৩+৩)1+(৩+৩)+(৩+২) 


বু-; চক্র] ঘুরেছে? হেখায়, | মহেশের 7 পদ- | ধুলে এ; পৃ 
-(৩+৩)+ (৩+৩)4+(৪+২)+(৩1+২) 
আর একটি উদাহরণ লওয়1 যাক | 
নীল-সিন্ধুজল-ধৌত-চরণ-তল 
অনিল-বিকম্পিত-শ্যামল-অঞ্চল, 
অশ্বর-চুম্বিত-ভাল-হিমাচল 
শুভ্র-তুষার-কিরীটিনী ! 
সহজেই প্রতীত হইবে যে, এখানে প্রথম তিন পংক্তির পর্ববিভাগ হইবে 


এইরূপ-_ 
নীল-সিন্ধু-জল- | ধৌ ত-চরণ-তল 


অনিল-বিকম্পিত | -গ্ামল-অঞ্চল 

অন্বর-চুম্থিত* | ভাল-হিমাচল 
শেষের পংক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ হইতে পারে। মুল পর্বের মাত্র! স্থির না করিলে 
উহার বিভাগ স্থির করা কঠিন । 

এই কয়টি পংক্তি যে শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দে লিখিত নয়, তাহ। স্পষ্ট বুঝা 

যায়। সুতরাং এই কয়েকটি পর্বে অন্ততঃ ৬, ৭, ৭, ৬, ৬, ৬ মাত্র! আছে । 
কিন্তু সমমাত্রিক পর্বে এ কবিতাটি যখন লিখিত হইয়াছে, তখন প্রত্যেক পর্বে 
অন্ততঃ ৭ মাত্রা আছে ধরিতে হইবে । ৭ মাত্রা করিয়। ধরিলে অবশ ২য় ও ৩য় 
পংক্তিতে পর্ধাঙ্গবিভাগের তত অসুবিধা হয় না, কিন্তু প্রথম পংক্তিতে হয়। 
প্রথম পর্বটিকে ৭ মাত্র করিতে গেলে, রীতি অনুযায়ী ' সিন অক্ষরটিকে দীর্ঘ 


পতল হলি লিস্ট লস িিিিল 


* অনেক সময়ে চরণের শেষ পর্বটি অপেক্ষাকৃত হন্ব হয় । 


বাংল! ছন্দের মুলসূত্র ৬১ 


ধরিতে হইবে। প্রথম পবের্ব তাহা হইলে পব্ববিভাগ হয় নীল-সিন্‌ : ধু-জল?। 
দ্বিতীয় পর্ধে বিভাগ হয় “ধৌত চর : ণ তল” বা “ধৌত চ : রণ তল" । এরূপ 
বিভাগ বাংল! ছন্দের ও উচ্চারণের রীতির বিরোধী । সুতরাং পর্বগুলিকে ৮ 
মাত্রার ধরিলে চলে কি না, দেখিতে হইবে । বিশেষতঃ, যখন ৮ মাত্রার পর্ব্বই 
গম্ভীর ভাবের কবিতার উপযোগী । 


ছন্েের নিয়ম অনুসারে দীর্থীকরণ করিলে ৮ মাত্রার পবের্ব সহজেই ছন্দো- 
লিপি কর! যায়-__ 


নীল : লি: জল | ধৌত: চরণ : তল -(৩+৩+২)1+(৩+৩+২) 


অনিল-বি : : কম্পিত | গ্ামল : অঞ্চল »(৪+8) + (848) 


অস্থর : দিত | ভাল : হিমা ; চল স(৪4৪)+(৩+৩+২)| 


শুভ্র: : "তুষার : .কিরী | টিনী! -(৩+৩+২)+২ 
অথবা 


: ত্র: -তুষার : -কিরীটিনী »(৩+৩+৪) 


এইরূপ নী করিয়াই নিম্নলিখিত পদ্যাংশগুলির ছন্দোলিপি করিতে 
হইয়াছে__ 
সন্ধ্যা: : গগনে | নিবিড় : : কালিম৷ | অরণ্যে ঃ খেলিছে : নিশি | 
ভা : বদনা | পৃথিবী : হেরিছে | বোর অন্ব : কারে ; মিশি ॥ 
রা রন ( ছায়াময়ী, হেমচন্দ্র ) 
“জয় : রাণ! | রাম £ সিংহের | জয* 


/ ৩ ২/ ০০ 2 
মেত্রি : পতি | উদ্ধ : স্বরে। কয় 
০ / ০ ৩ 9০ ৬ 


কনের : ক্ষ 1 কেপে উঠে | ডরে, 


ঘট চু হল রে 


*/ 
বর; ধক সম | স্বরে 


/ ০ 
“জয় : তি সিংহের | জয়” | 


( কথ৷ ও কাহিনী, রবীন্দ্রনাথ ) 


৬২ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


সর্বদা এইরূপে পর্ব ও পর্বাজ-গঠনের রীতি ম্মরণ রাখিয়! মাক্্+বিচার 
করিতে হইবে। (কোনরূপ বাঁধা নিয়ম অনুসারে অক্ষরের মাত্র 
পূর্বনির্দিষ্ট থাকে না,-বাংল! ছন্দের এই ধাতুগত লক্ষর্ণটি ভূলিলে 
চলিবে না। 


( ছন্দোলিপির অন্তান্ত উদাহরণ পরে দেওয় হইয়াছে । ) 


চরণের লয় 


[৩১] পুর্বে (১৪শ সুত্রে) এক একটি অক্ষরের গতির কথা বল' 
হইয়াছে । বাংলা ছন্দে বিভিন্ন গতির অক্ষরের সমাবেশ একই চরণে হয়, 
তাহাঁও দেখান হইয়াছে । সুতরাং বাংল কবিতায় উচ্চারণের*াতির পরিবর্তন 
প্রায় সর্বদাই করিতে হয়। 

কিন্তু এই পরিবর্তন একেবারে যদৃচ্ছ নহে । ইহার সম্পর্কেও বিধি-নিষেধ 
আছে। যেমন, 


৪ 5 


আকাশে বজ | ঘোর পরিহাসে | হাঁনিল অন | হান্ত 
এই চরণটির ঈষৎ পরিবর্তন করিয়া 
আকাশে বল | নিঠুর বিদ্রপে | হাসিল অট্। হাস্ত 

লেখা চলিবে না। 

কারণ, প্রত্যেক অক্ষরের গতি ছাড়া, প্রত্যেক চরণের একট? বিশিষ্ট 
লয় আছে। সেই লয় অনুসারে চরণে বিভিন্ন শ্রেণীর অক্ষরের গ্রহণ বা বর্জন 
করা হইয়া থাঁকে। উদ্ধৃত চরণটির সাধারণ লয়ের বিরোধী হইবে বলিয়া! এ 
চরণটিতে গুরু অক্ষরের ব্যবহার চলিবে না। 

চরণের লয় তিন প্রকার-_দ্রেমত, ধীর ও বিলম্িত। বাকৃতন্ত্রীকে ইহার 
যেকোন একটিতে বাঁধিয়া আমরা কবিত] পাঠ করিয়! থাকি । 

দ্রেত লয়ের চরণে অতিদ্রত অক্ষর একাধিক ব্যবহৃত হয়। অন্তান্য 
অক্ষর সাধারণত; রা হয়। যেমন, 


০ ৪ ৪৬৪৪ ০/ ৪ / 2/ ৬ 


(অ) নি দেশেতে | তঞুলতা | সকল দেশের | চাইতে হামল 
তবে মান্ত্রাপদ্ধতির নিয়ম বজায় রাখিয়া অন্তান্ত শ্রেণীর অক্ষরও কচিৎ ব্যবহৃত 
হইতে পারে। যেমন, 


€ ০) ০. / ০৩ 


4 
(আ) এক কন্ঠে | না থেয়ে | বাপের বাড়ী | যান 


বাংলা ছন্দের মূলসূত্র ৬৩ 


ধীর লয়ের চরণে সাধারণতঃ লঘু ও গুরু, অর্থাৎ স্বভাবমাত্রিক অক্ষর 
ব্যবহৃত হয়। যেমন, 


2 আআ আর্ত টি 222 আর্ট ০০ তি 


(ই) হে নস্তব্ধ গিরিরাজ | অভ্রভেদী তোমার জর স্গাত 


তরঙজিয় চলিয়া | অনুদাত উদাত্ত স্বরিত 


মাত্রাপদ্ধতির নিয়ম বজায় রাখিয়। বিলম্বিত অক্ষরও কদাচ ব্যবহৃত হইতে পারে । 


০ রি 2০2 € আগ তি ০6০০ 2০০৮ 


(জ) সন্ধা গগনে | নিবিড় কাঁলিমা | অরণ্যে খেলিছে নিশি 


৮০০০০ ৯ তল 


* ভীত বদন! | পৃথিবী হেরিছে | ঘোর অন্ধকারে মিশি 


বিলম্বিত লয়ের চরণে লঘু ও বিলম্বিত ( ধীর-বিলম্বিত এবং অতি- 
বিলম্বিত ) অক্ষর ব্যবহৃত হয়। অতিদ্রত ও ধীরন্রত ( গুরু ) অক্ষর বিলম্বিত 
লয়ের চরণে চলে ন1। 


শপ : (টি ভি €১17 ০ »্ রি 


(উ) গুরু গর্জনে | নীল অরণ্য | শিহরে 


৮ ০ ০ ০, ০৮ 


উতলা কলাগী | কেকা-কলরবে | বিহরে 


৪1600. স্পা (9 88 
নিখিল-চিতু- | “হরঘ। 


ঘন গৌরবে আসিছে মত্ত | বরষা 


শা ৫0 ছি ০০০০ ৮০০ 


(ড) সন্্যাসী বর | চমকি জাগিল, 


7০6 56 0০০১5০25 


স্বপ্ন জড়িম! | পলকে ভাগিল, 


2৮০22 202 ৪2 সু 


র় দীপের | আলোক লাগিল | কমা-হন্দর | চরে 


০৬ 7222 রর ০৮ ০০০৯ ৮১০৮. ] 


॥ ] 
(ধু) চন্দন ; তরু যব | সৌরভ : : ছোড়ব | সসধর : বরিখব | আ| : গি 
|| ” ০৮2৪ ৮০1 ৮ || ০5 মিহি _ || 
(৯) রম বিউপি বন | তট কিলীবিবি | হস তদ | ভয় 
2. 5৮০ | 111 5০৮11555০55 ০51 01 
(এ) বহিছ ; জননি : এ ভারত ; বর্ষে | কত শত : বুগ যুগ | বা: হি 








এতৎসম্পর্কে অন্তান্ত আলোচন] “ছন্দের রীতি” এবং “বাংল! ছন্দের লয় ও 
শেনী' নামক দুইটি অধ্যায়ে কর! হইয়াছে । 


৬৪ বাংলা ছন্দের মূলপুত্র 
ছন্দের সৌষম) 


[৩২] বাংলা ছন্দের সৌন্দর্য্যের জন্য পরিমিত মাত্রার পর্বের ষোজন। 
ছাড়। আরও কয়েকটি বিষয়ে অবহিত হওয়। দরকার | বাংল! উচ্চারণের 
পদ্ধতিতে অক্ষরের মাত্রা সুনির্দিষ্ট নহে; হলস্ত অক্ষরের, কখন কখন স্বরাস্ত 
অক্ষরেরও, ইচ্ছামত হৃম্বীকরণ ও দীর্ঘাকরণ কর! হইয়! থাকে । লঘু অক্ষর 
ছাড়! অন্তান্ত অক্ষরের অর্থাৎ গুরু এবং প্রভাবমাত্রিক অক্ষরের উচ্চারণের জন্য 
বাগ্যন্ত্রের বিশেষ প্রয়াস ও ক্রিয়া আবশ্তক হয়। সুতরাং ইহাদের ব্যবহারের 
সময়ে ছন্দের সৌষম্য সম্পর্কে বিশেষ কয়েকটি রীতির অনুসরণ করিতে হয়। 
পর্বাঙ্গে ও পর্কে কি ভাবে মাত্র! স্থির হয় তাহ? পূর্ববে আলোচনা করা হইয়াছে। 
কিন্ত পরিমিত মাত্রা থাকিলেও সময়ে সময়ে পর্বে বা পর্বাঙ্গে সৌষমোর অভাৰ 
ঘটিতে পারে। এই সম্পর্কে কয়েকটি রীতি আছে। 

অতিবিলম্বিত ও অতিদ্রত অক্ষরের ব্যবহারে সৌযম্যের কথা ২০শ ও ১৬শ 
সুত্রে আলোচন! কর! হইয়াছে | 

বিলম্বিত অক্ষর একই পর্বাঙ্গে একাধিক ব্যবহার না হওয়াই বাঞ্নীয়। 
্রহ্মধি পক্জন্ত” প্রভৃতি শব ৫ মান্ধার ধরিয়া পড়িলে ছন্ঃপতন না হৌক্‌, একটু 
অস্বাভাবিক বোধ হয় । 


গুরু অক্ষরের সৌষম্য 


[৩২ ক] গুরু অক্ষরের বহুল ব/বহার বাংল! ছন্দে চলে, কিন্তু তাহাদের 
সৌষম্য সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হুওয়! দরকার । এই কারণেই গুরু অক্ষরের 
ব্যবহারের জন্ত কখনও ছন্দঃ শ্রুতিকটু, আবার কখনও অত্যন্ত মনোজ্ঞ ও উপাদেয় 
হয়। নিম্োদ্ধত চরণগুলিতে যে সৌষম্য রক্ষ! হয় নাই, তাহ] বেশ বুঝা যায়। 


ডগমগ তনু | রসের ভারে 


ভারত হীরারে | জিজ্ঞাস করে ( ভারতচন্ত ) 
বীর শিশু | সাহসে বুঝিয়া 

উপযুক্ত | সময় বুঝিয়া ( রঙ্গলাল ) 
ব্রজাঙ্গনে | দয়া করি 

লয়ে চল | যথা হরি ( মধুহুদন ) 


কয়েকটি উপায়ে গুরু অক্ষরের ব্যবহারে সৌষম্য রক্ষণ হইতে পারে :-_ 


বাংল! ছন্দের মূলসুত্র ৬৫ 


(ক) গুরু অক্ষরের সম্িধানে হলন্ত দীর্ঘ অক্ষর যোজন৷ 
করিলে সৌষম্য রক্ষা হয়। যথা_ 


রদ (টে আজ 


আজিকার কোন ফুল। বিহঙ্গের কোন গান | আজিকার কোন রক্তরাগ 

এখানে দ্বিতীয় পর্বে হঙ্, ও 'গের্» এবং তৃতীয় পর্ধে “রক্‌* ও 'রাগ, পরস্পরের 
সন্নিধানে থাকায় সৌষম্য রক্ষিত হইতেছে । 

খে) প্রতিসম বা সন্নিহিত পর্ববান্দে বা পর্বেবে সমসংখ্যক গুরু 
অক্ষর যৌজন! করিলে সৌম্য রক্ষ। হয়। 

যদি চরণে গুরু অক্ষরের সংখ্যাই বেশী হয়, তবে প্রতিসম 
পর্ববাজে বা পর্বেব সমসংখ্যক লঘু অক্ষর যোজন। করিলে সৌষম্য 
রক্ষা হয়। যথা 


প্রভু বুদ্ধ লাণি | আমি ভিক্ষা মাগি 
ওগো পুরবামী | কে রয়েছ জাগি 


অনাথ পিওদ ! কহিল অশুদ- | নিনাদে 
রি ভগবান | সবল : নকতিমান | জয় জয় : ভবপতি 


দুর্দান্ত : পাত্ত্য : পূর্ণ দুঃসাধ্য : সিদ্ধান্ত 


যেখানে পরস্পর সন্নিহিত দুইটি পর্ধ্বের মধ্যে মাত্রার বৈষম্য 
আছে, সেখানে এই রীতির ব্যতিক্রম করিলেও সৌষম্য রক্ষ। হয় । 


পণ ||| বা স্্গ 


সন্ধ। রক্ত রাগ সম | তক্দ্রীতলে হয় হোক লীন 


স্পর্শ করে লালসার | উদ্দীপ্ত নিঃশ্বাস 


কিন্তু এরপ ব্যতিক্রম সর্বদ? হয় না। 


নিকুঞ্জে ফুটায়ে তোলো । নবকুন্দ রাজি 


নহ মাতা, নহ কন্যা | নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী 
যেখানে ব্যতিক্রম হয়, সেখানেও গুরু অক্ষরের যোজন মাত্রার অন্রপাতেই 


সাধারণত; কর! হয়। 
16677, * 


৬৬ বাংলা ছন্দের মূলসুত্র 


কিন্বা বিশ্বাধরা রমা | অন্ুুরাশি-তলে 
জীর্ণ পুষ্পদল যথ৷ | ধ্বংস ভ্রংশ করি চতুদ্দিকে 


(গ) কোন বিশিষ্ট ভাবের ব্যঞ্জনার জন্য সম্িহিত প্রতিসম 
পর্বের গুরু অক্ষরের প্রয়োগে সৌধষম্যের রীতির ব্যভিচার করা 
যাইতে পারে। 


অনুরাগে সিক্ত করি | পারিব ন| পাঠাইতে | তোমাদের করে 
আজি হ'তে শতবর্ম পরে 


এখানে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ধের মাত্র সমান, কিন্তু গুরু অক্ষরের ব্যবহারে 
সৌধম্য নাই মনে হইবে। কিন্তু ভাবের দিকে লক্ষ্য রাখিলে ছন্দের স্তুর ক্রমশঃ 
নামিয়া আসা দরকাঁর। সেইজন্ত দ্বিতীয় পর্বকে প্রথম পর্বের চেয়ে নরম সুরে 
বাঁধা হইয়াছে। 


চরণ (৬০156) " 


[৩৩] পর্ব অপেক্ষ| বৃহত্তর ছন্দোবিভাগের নাম চরণ ( ৬61১৪ )। 
সাধারণতঃ প্রত্যেকটি চরণ এক একটি ভিন্ন পংক্তিতে (01700 ) লিখিত হয়, 
কিন্ত তাই বলিয় পংক্তি ও চরণ সর্ধদ! ঠিক এক নহে। অনেক সময়ে 
অন্ুপ্রাসের অবস্থান নির্ধেণ করিবার জন্ত পছের এক চরণকে নানাভাবে 
পংক্তিতে সাজান হয়। যেমন, সাধারণ ত্রিপদী ছন্দে এক একটি চরণকে ছুই 
পংক্তিতে লেখা হয়, কিন্তু এ দুই পংক্তি আসলে একই চরণের অংশ। 
“বলাকা"র ছন্দেও অনেক সময়ে এক চরণকে ভাঙিয়৷ ছুই পংক্তিতে লেখা 
হইয়াছে । সে ক্ষেত্রে পংক্তির শেষে উপচ্ছেদ ও অন্ত্যান্প্রাম আছে, কিন্তু 
পূর্ণযতি নাই। (সঃ ৪৩, ৪৪ দ্রঃ1) 

[৩৪] প্রত্যেক চরণের মধ্যে কয়েকটি পর্বব এবং শেষে পৃর্ণযতি থাকে । 
চরণের গঠন-প্রণালী হইতেই ছন্দের আদর্শ ব! পরিপাটা (১৪০১7) সম্পূর্ণভাবে 
প্রকটিত হয়। 


[৩৪ক] প্রত্যেক চরণে সাধারণতঃ ছুইটি, তিনটি বা চারিটি করিয়া পর্ব 
থাকে। কখন কখন অপূর্ণ কিংবা এক পর্বের চরণও দেখা যায়। কিন্ত সে 


বাংলা ছন্দের মূলসুত্র ৬৭ 


রকম চরণ প্রায়শঃ বৃহত্তর চরণের সহযোগে কোন বিশেষ ছীচের স্তবকের গঠনেই 
ব্যবহৃত হয়। পাঁচ পর্ধের চরণও কখন কখন দেখ! যায়, কিন্ত সে রকম চরণ 
বাংলায় খুব শ্রুতিমধুর হয় না । 

[৩৫] দ্বিপর্ধ্বিক চরণই বাংলায় সর্বাপেক্ষা বেশী দেখা যায়। অনেক 
সময়েই, বিশেষতঃ যেখানে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ( অর্থাৎ ৮ ব! ১০ মাত্রার) পর্বের 
ব্যবহার আছে সেই সব স্থলে, দ্বিপব্বিক চরণের ছুইটি পর্ব অসমান হয়। প্রায়ই 
শেষ পর্বটি ছোট হইতে দেখা যায়, কখনও আবার শেষটিই বড় হয়। প্রথম 
প্রকারের চরণকে অপূর্ণপদী (০৮1180006) এবং দ্বিতীয় প্রকারের চরণকে 
অতিপুর্ণপদী (181,৮.-০৪(16001) বলা যায় | 

ত্রিপবিবক চরণেরও যথেষ্ট ব্যবহার আছে। প্রাচীন ছনে ত্রিপধিবক ছন্দ 
মাত্রেই প্রথম ছুইটি পর্ব সমান ও তৃতীয়টি দীর্ঘতর হইত। লবঘু ত্রিপদীর স্থত্র 
ছিল ৬+৬+৮ এবং দীর্ঘ ত্রিপদীর সুত্র ছিল ৮+৮+১০।| বর্তমান যুগে 
কিন্তু নানা ধরণের ত্রিপব্বিক চরণ দেখ! যায়। ৮+৮+৬) ৮+১০+৬, 
৭7-৭+৭) ৮+৬+৬, ৮+১০+১০ ইত্যাদি ক্ুত্রের ত্রিপবিবক চরণের ব্যবহার 
দেখা যায়। 

চতুষ্পবিব ক চরণে সাধারণতঃ, হয়, চারিটি পর্বই সমান, ন! হয়, প্রথম তিনটি 
পরম্পর সমান এবং চতুর্থটি হুস্ব হয়। ঘন্য ধরণের চতুষ্পব্বিক চরণও দেখ! 
যার; কিন্ত তাহাতে পধ্যায়ন্রমে একটি হুম্ব ও একটি দীর্ঘ পর্ব থাকে, কিংবা 
মাঝের পর্ব দুইটি পর পর সমান এবং প্রান্তস্থ পর্ব ছুইটিও হৃম্বতর বা দীর্ঘতর ও 


পরম্পর সমান হয়। 
( চরণ ও সবক” শীর্ষক অধ্যার দ্রষ্টব্য |) 


স্তবক (19079) 


[৩৬] সুশৃঙ্খল রীতিতে পরম্পর সংশ্লিষ্ট চরণ-পর্য্যায়ের নাম স্তবক। 
অনেক সময়েই মিল বা অন্ত্যানুপ্রাসের দ্বারা এই সংশ্লেষ স্পষ্ট হয়। 

পরম্পর সমান ছুই চরণের মিত্রাক্ষর স্তবকের ব্যবহারই বাংলায় অধিক | 
পয়ার, ত্রিপদী ইত্যাদি বেণীর ভাগ প্রচলিত হন্দই এই জাতীয় । ১ম স্থত্রে 
উদ্ধৃত প্রথম দৃষ্টান্ত পয়ারের ও দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত লঘু ত্রিপদীর উদাহরণ। আধুনিক 
যুগে ৩, ৪, ৫, ৬, ৮ চরণের স্তবক অনেক সময়ে দেখ। যায়। স্তবকে অস্ত্যান্- 
প্রাসের ব্যবহারেও বর্তমান যুগে বহু বিচিত্র কৌণল দেখা যায়। 


৬৮ বাংল! ছন্দের মূলসৃত্র 


পূর্বের স্তবকের অন্তর্গত সব কয়টি চরণই সমান হইত এবং এক ধরণের 
পর্ধই ব্যবহৃত হইত। আধুনিক যুগে অনেক সময়ে দেখ যায় যে, স্তবকে একই 
মাত্রার পর্ব ব্যবহৃত হইতেছে; কিন্তু প্রতি চরণের পর্বের সংখ্য! বা চরণের 
দৈর্ধ্য এক নয়। আবার কখন কখন দেখা যায় যে, চরণের দৈর্ঘ্য সমান আছে; 
কিন্ত বিভিন্ন মাত্রার পর্ব ব্যবহৃত হইতেছে । 


( চরণ ও স্তবক* শীর্ষক অধ্যায় দ্রষ্টব্য |) 


মিল বা! মিত্রাক্ষর (২106) 


[৩৭] একই ধ্বনি পুনঃপুন; শ্রুতিগোচর হইলে তাহার ঝঙ্কীর মনে বিশেষ 
এক প্রকার আন্দোলন উৎপাদন করে। এইরূপ একধ্বনিযুক্ত অক্ষর-যুগলকে 
মিত্রাক্ষর বল! যায়। নিয়মিত ভাবে একই ধ্বনির পুনরাবৃত্তি হইলে, ছন্দ 
শ্রুতিমধুর হয়, এবং ইহ দ্বার ছন্দের এক্যস্তত্রও নির্দিষ্ট হইতে পারে । 

বাংলায় স্তবকের এক চরণের শেষে যে ধ্বনি থাকে, স্তবকের অন্ত চরণের 
শেষে তাহার পুনরাবৃত্তি হওয়া! একটি সনাতন প্রথ|। ইহার এক নাম মিল 
বা অন্ত্যানুপ্রাস (1177)10)| পুর্বে বাংল! পছ্ে সর্বদাই অন্ত্যান্প্রাস ব্যবহৃত 
হইত, বর্তমান কালে ইহার ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কম। 

অন্ত্যানুপ্রাস যে মাত্র চরণের শেষেই থাকে, তাহা! নহে; অনেক সময়ে 
চরণের অন্তর্গত পর্ষদের শেষেও অস্ত্যান্নপ্রাস দেখ! যায়| সাধারণ ত্রিপদীতে 
প্রথম ও দ্বিতীম্প পর্ধের শেষ অক্ষরে মিল দেখ! যায়। চরণের ভিতরের 
অন্ত্যান্ুপ্রাস ছেদের অবস্থান নির্দেশ করে। রবীন্দ্রনাথ বহু বিচিত্র কৌশলে 
তাহার কাব্যে অন্ত্যান্ুপ্রাস ব্যবহার করিষাছেন। “বলাকা'র ছন্দে অনেক 
সময়ে অন্ত্যান্ুপ্রাস মাত্র ছেদদের অবস্থান-ই নির্দেশ করিয়াছে । (স্থঃ ৩৩, 
৪৩, ৪৪ দ্রষ্টব্য ) 

[৩৮] মিত্রাক্ষর ধ্বনি উৎপাদনের জন্য (১) হলস্ত অক্ষর হইলে, শেষ 
ব্যঞ্জন ও তাহার পূর্ববর্তী স্বর এক হওয়! দরকার, এবং (২) স্বরাস্ত অক্ষর হইলে, 
অস্ত্য ও উপাস্ত স্বর ও অস্ত্যস্বরের পূর্ববর্তী ব্যগ্রন এক হওয়া দরকার । এইখানে 
স্মরণ রাখিতে হইবে, বাংল ছন্দের রীতিতে অন্পপ্রাণ ও মহা প্রাণ ব্যঞ্জনের ধ্বনি 
একই বলির! বিবেচিত হয়। এইজন্য “শিখ ও “নির্ভীক, “জেগে” ও “মেঘে, 
বাজে” ও 'সাঝে' পরম্পর মিত্রাক্ষর। 


বাংল! ছন্দের মূলসূত্র ৬৯ 
'অমিত্রাক্ষর ছন্দ 


[৩৯] মাইকেল মধুন্দন দত্ত প্রথম বাংলা ভাষায় ইংরেজীর অন্ুসরণে 
18,1৮ $9796 লেখেন । ইংরেজীর অনুকরণে ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে 
অমিত্রাক্ষর; কারণ, তিনি এই নূতন ছন্দে প্রতি জৌড়া চরণের শেষে 
মিত্রাক্ষর ব্যবহারের প্রথা উঠাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু অমিত্রাক্ষর নামটি 
সর্বতোভাবে উপযুক্ত হয় নাই; কারণ, চরণের শেষে মিল থাঁক! ব1 না৷ থাক 
ইহার প্রধান লক্ষণ নহে । মধুসুদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের চরণের শেষে যদি মিল 
থাকিত, তাহ] হইলেও ইহ! সাধারণ মিত্রাক্ষর হইতে ভিন্ন থাকিত। আবার 
পয়ার প্রভৃতি ছন্দের মিল যদি উঠাইয়া দেওয়া যায়, তাহ! হইলেও মধুসদনের 
অমিত্রাক্ষর ছন্দ হইবে না। তবে প্রচলিত নাম বলিয়া 'অমিত্রাক্ষর' কথার 
দ্বারাই আমর! 'মেঘনাদবধে'র ছন্দকে নির্দেশ করিতে পারি । 


মধুমূদনের অমিত্রাক্ষরের প্রধান লক্ষণ-_এই ছন্দে অর্থ-বিভাগ ও 
ছন্দৌবিভাগ পরস্পর মিলিঘ়া যায় না, অর্থাৎ যতি ছেদের অনুগামী হয় ন।। 
সাধারণতঃ পছ্ভে দেখা যায় যে, যেখানে ছেদ, সেখানেই যতি পড়ে । মাঝে 
মাঝে অবশ্ঠ দেখা যায় যে, উপচ্ছেদ ও অদ্ধষতি ঠিক মেলে না; কিন্তু সাধারণ 
ছন্দে পূর্ণচ্ছেদ ও পুর্ণযতি মিলিয়া যাইবেই। এক একটি চরণ এক একটি সম্পূর্ণ 
অর্থ-বিভাগ ! ছন্দের আদর্শ অনুসারে পরিমিত মাত্রীর পর যতি পড়ে । স্থুতরাং 
বলা যাইতে পারে যে, সাধারণ ছন্দে পরিমিত মাত্রীর অক্ষরের পর ছেদ পড়ে; 
কিন্ত মধুহ্দনের অমিত্রাক্ষর এবং আরও অনেক আধুনিক ছন্দোবন্ধে কয় মাত্রার 
পর ছেদ পড়িবে, তাহা নিদ্দিষ্ট নাই, আবেগের তীব্রত। ভনুসারে তাহা শীঘ্ব বা 
বিলম্বে পড়ে! এই সমস্ত নৃতন ধরণের ছন্দকে অমিতাক্ষর ও সাধারণ ছন্দকে 
মিতাক্ষর বলা যাইতে পারে । 

পুর্ববোদ্ধত ১০ম স্থত্রের অন্তর্গত পঞ্চম দৃষ্টান্তটি মধুস্দনের অমিত্রাক্ষরের 
উদাহরণ। যতির অবস্থানের দিকৃ দিয়া তাহার অমিত্রাক্ষর পয়ারের অনুরূপ 
অর্থাৎ ১৪ মাত্রার প্রতি চরণের শেষে পুর্ণযতি এবং চরণের প্রথম ৮ মাত্রার পর 
অদ্বযতি আছে। কিন্তু প্রায়ই পর্বের মধ্যে কোন পর্বালের পর ছেদ আছে। 
এক একটি চরণ লইয় অর্থ-বিভাগ সম্পূর্ণ হয় না) এক চরণের সহিত অপর 
চরণের কোন অংশ মিলাইয়া অথব! এক চরণের কোন ভগ্নাংশ লইয়৷ এক একটি 
অর্থ-বিভাগ হয়। পূর্ণচ্ছেদ ও উপচ্ছেদ বসাইবার বৈচিত্র্যের দরুণ তাহার ছন্দ 


৭৩ বাংল৷ ছন্দের মূলসুত্র 


অর্থ-বিভাগের দিক্‌ দিয় বিচিত্রভাবে বিভক্ত হইয়া থাকে । সুতরাং মধুস্দনের 
অমিত্রাক্ষর এক প্রকার অমিতাক্ষর ছন্দ । 

[8*] মধুন্দন ছাঁড়া আরও অনেকে অমিতাক্ষর ছন্দ রচন। করিয়াছিলেন । 
তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার অমিতাক্ষরে কিছু কিছু নৃতনত্ব দেখাইয়াছেন। 
নবীনচন্ত্র সেন মাঝে মাঝে অন্ত এক প্রকার রীতিতে অমিতাক্ষর ছন্দ রচন 
করিতেন। তিনি, পর্বের মধ্যে পূর্ণচ্ছেদ বসাইতেন না কিন্তু যেখানে অর্থ অদ্ধঘতির 
অবস্থান, সেখানে পু্চছে দিতেন-__ 

দুর হোক্‌ ইতিহাস ৷ |. » * দেখ একবার |! 
মানবহৃদয় রাজ্য । | ৮ + দেখ নিরন্তর ! 
বহিতেছে কি ঝটিকা । | * 


[৪১] “রবীন্দ্রনাথ আর এক প্রকারের অভিনব অমিতাক্ষরে বু কবিতা 
রচনা করিয়াছেন। এ রকম অমিতাক্ষর ছন্দে প্রতি চরণের দৈর্ঘ্য সমান, কিন্তু 
ঠিক একই প্রকারের পর্ব সর্কদা ব্যবহৃত হয় নাঃ ইচ্ছ।মত বিভিন্ন প্রকারের 
পর্বের সমাবেশ হয়; পর্ধের মধো পূর্ণচ্ছেদ প্রায় থাকে না, থাকিলেও বিজোড় 
সংখ্যক মাত্রার পরে বসে না; প্রতি চরণের শেষে পুর্ণযতি নির্দেশের জন্থ 
পয়ারের অনুকরণে মিত্রাক্ষর ব্যবহার কর! হয়। সুতরাং ইহ! মিত্রাক্ষর 
অমিতাক্ষর ছন্দ। 

(১ম হুত্রের অন্তর্গত ৬ষ্ঠ দৃষ্টাস্তটি ইহার উদাহরণ ) 


[৪২] রবীন্দ্রনাথ তাহার মিত্রাক্ষর অমিতাক্ষর ছন্দে ১৪ মাত্রার চরণই 
বেশীর ভাগ ব্যবহার করিয়াছেন। কখন কখন আবার তিমি ঈদৃশ ছন্দে 
১৮ মাত্রার চরণ ব্যবহার করিয়াছেন। এসব ক্ষেত্রেও লক্ষণাদি পূর্ব্ববৎ, কেবল 
৮ মাত্রা ও ১০ মাত্রার পর্ব ব্যবহৃত হয়। 


হে আদি জননী সিন্ধু, | প*. বনুন্ধরা সন্তান তোমার, " ** 
একমাত্র কন্যা তব কোলে । 1 * * তাই * তন্র। নাহি আর ! 
চক্ষে তব, * তাই বক্ষ জুড়ি | » সদ| শঙ্কা, সদ! আশ।, | 


সদা আন্দোলন ; * %*..*. ( সমুদ্রের প্রতি) 


[8৩] রবীন্দ্রনাথ 'বলাকা*তে আর একপ্রকারের অমিতাক্ষর ছন্দ ব্যবহার 
করিয়াছেন । ইহাতেও মিত্রাক্ষর আছে; কিন্তু তাহ! মাত্র চরণের শেষে না 
থাকিয়া বিচিত্রভাবে চরণের ভিতরে ছেদের সঙ্গে সঙ্গে থাকে | মিব্রাক্ষরের 


বাংল ছন্দের মুলসূত্র ৭১ 


অবস্থান অনুসারে পংক্তি সাজান হয় বলিয়া আপাততঃ এ রকম ছন্দের প্রকৃতি 
নিদ্ধীরণ কর দুরূহ মনে হয়। যথা, 


হে ভুবন 
আমি যতক্ষণ 
তোমারে ন1 বেসেছিনু ভালে। 
ততক্ষণ তব আলে। 
গুজে খুজে পায় নাই তার সব ধন ' 
ততক্ষণ 
নিখিল গগন 
হাতে নিয়ে দীপ তার শুন্তে শন্যে ছিল পথ চেয়ে । 


যতি ও ছেদ বিচার করিয় ইহার ছন্দৌোলিপি করিলে স্তবকটি এইরূপাদাড়ায়__ 


(ক) (ক) 
হে ভুবন « আমি যতক্ষণ | % তোমারে না 


(খ) (ক) (খ) 
বেসেছিনু ভালো | * * ততক্ষণ * তব আলো! ' * 
শ্ ৬ ক) 
খুভে খুজে পায নাই | * হার সব ধন।: '- - 


গা, নল লা 
দীপ তার | * শুন্যে শৃন্যে ছিল পগ নি | ** 
এক একটি অর্থ-বিভাগের র্ষে হুচী-বর্ণ দিয়! ইহার মিত্রাক্ষর বসাইবার রীতি 
নির্দেশ করা হইয়াছে । দেখ! যাইবে যে, রবীন্দ্রনাথের মিত্রাক্ষর অমিতাক্ষর 
হইতে ইহ বিশেষ বিভিন্ন নহে । 
[88] “বলাকা+য় আর একটু অন্ত রকমের ছন্দও আছে। ইহাদের 
ছন্দৌলিপি করা আরও ছুরূহ বলিয়া মনে হইতে পারে। 
যথা 
হীরা-মুক্ত-মাণিক্যের ঘটা 
যেন শশ্য দিগন্তের ইক্জীল ইন্দ্রধনুচ্ছটা, 
যাঁয় যদি লুপ্ত হ'ষে যাক 
শুধু থাক্‌ 
এক বিন্দু নয়নের জল 
কালের কপোল-হলে শুভ্র সমুজ্ছল 
এ তাজমহল । 


৭২ বাংলা ছন্দের মূলসুত্র 


এইরূপ পণ্যের ছন্দোলিপি করার সময়ে ম্মরণ রাখিতে হইবে যে, পর্বের 
পূর্ব্বে কখন কখন ছন্দের অতিরিক্ত শব্দ বা শব্বসমষ্টি ব্যবহার কর! হুইয় থাকে । 
(২৯ সংখ্যক হৃত্র দ্রষ্টব্য) 

এই ধরণের ছন্দে রবীন্দ্রনাথ স্থকৌশলে মাঝে মাঝে অতিরিক্ত শব্দ বসাইয়! 
ছন্দের প্রবাহকে ক্ষি প্রতর করিয়াছেন । 


উপরের উদ্ধৃতাংশের ছন্দোলিপি এইরূপ হুইবে-_ 


হীর মুক্তা মীণিকোর ঘটা. ₹-:*+১০ 

যেন শূন্য দিগন্তের | ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা *  -:৮+১* 

যায় যদি লুপ্ত হ'য়েযাক ৮ম ০৯4১৯ 

(শুধু থাক) এক বিন্দু নয়নের জল ৯»  »*+১* 

কালের কপোল-তলে | শুভ্র সমুজ্ঘ্ল & -5৮+৬ 
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দেখা যাইতেছে যে, এই রকমের ছন্দ মিতাক্ষরের জটিল স্তবকের রূপান্তর 
মাত্র। উপরের চাঁরিটি চরণ লইয়া একটি স্তবক এবং নীচের দুইটি চরণ লইয়া 
আর একটি স্তবক। চরণগুলি দ্বিপবিবক,-_হয় পূর্ণ, ন! হয় অপূর্ণ, অর্থাৎ 
কোন একটি পর্বের স্থান ফাক দিয়! পূর্ণ করা হইয়াছে। (এইরূপ দীর্ঘ ও হন্ব 
চরণের সমাবেশ মিতাক্ষর ছন্দের অনেক স্তবকেও দেখা যায়। ) ছেদ চরণের 
আন্তেই পড়িতেছে, ইহাও মিতাক্ষরের লক্ষণ। স্থুকৌশলে মিত্রাক্ষরের এবং 
মাঝে মাঝে অতিরিক্ত শবের ব্যবহার করিয়া? ছন্দের প্রবাহে বৈচিত্র্য আনা 
হইয়াছে 

[8৫] এতত্তিন্ন গিরিশচন্দ্র ঘোষ আর এক প্রকারের ছন্দ বাবহার 
করিয়াছেন। ইহা সাধারণতঃ “গৈরিশ ছন্দ” নামে অভিহিত হয়। এখানে 
প্রতি চরণে দুইটি করিয় পর্ধ থাকে । ভাবের গান্তীর্ধ্য-অনুসারে হস্ব বা দীর্ঘ 
পর্ব ব্যবহৃত হয়, এবং পর্ব দুইটি দৈর্ঘ্যে প্রায় অনুরূপ হইয়া থাকে । প্রত্যেক 
চরণই একটি পূর্ণ অর্থ-বিভাগ, নিকটস্থ অন্ান্ত চরণের সহিত তাহার সংগ্রেষ 
থাকে না। মধ্যে মধ্যে ছন্দের অতিরিক্ত শব্ধ ব্যবহার করিয়া ছন্দের প্রবাহকে 
ক্ষিপ্রতর করা হয়। 


গিরিধারী, ৮ নাহি | বাঁভবল তব, ০৬47৬ 
চাহ বুঝাইতে | (তোম| হ'তে) আমি বলাধিক। --৬+- 
ক্ষাত্রয়-সমাজে | ( কথা বটে ) সম্মানসূচক) ৬4৬ 
ছল নহি আমি | _-অতি ছল তুমি -৬+৬ 


মুক্ত কে | করি হে স্বীকার। ৪ +৬ 


বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


ছলে চাহ] টুলাইতে, স্০$+8 
ছলে কহ | আশ্রিতে ত্যজিতে -৪+৬ 
চতুরের | চুড়ামণি তুমি । -8-৬ 


( মুঃ ৪৩, ৪৪, ৪৫ সম্পর্কে পরিশিষ্টে "বাংলা মুক্তবন্ধ ছন্দ” গীর্ঘক অধ্যায় দ্রষ্টব্য) 


চরণ ও সম্তবক 


পূর্ববর্তী কয়েকটি অধ্যায়ে আমর] ছন্দের মূল্ত্রের আলোচন1 করিয়াছি । 
বাংলা ছন্দের উপকরণ-_পর্ব্ব, এবং সমমাত্রিক পর্ধের সমাবেশেই চরণ, স্তবক 
ইত্যাদি গঠিত হয়। সংশ্কতে এরূপ গ্রত্যেক সমাবেশের এক একটি বিশেষ নাম 
আছে, থা-_অনুষ্টুপও ত্রিষ্ূপ্‌, ইন্দ্র জা, অ্রন্ধরা, মালিনী, মন্দাক্রাস্তা, শার্দিল- 
বিক্রীড়িত প্রভৃতি । বাংলায় এরূপ পয়ার, ব্রিপদী, একাবলী 'িভৃতি কয়েকটি 
নাম অনেক দিন হইতে চলিত আছে । এই সকল ছন্দোবন্ধের মধ্যে সুপরিচিত 
কয়েকটির উদাহরণ নিয়ে দেওয়] হইল। 


পয়ারে ছুই চরণ, ও প্রতি চরণে ছুই পর্ব থাকিত। প্রথম পর্বের ৮ ও 
দ্বিতীয় পর্বেদ ৬ মাত্র থাকিত! চরণ ছুইটি পরস্পর মিত্রাক্ষর হইত। 


মহাভারতের কথা | অমৃত সমান। 
কাশীরাম দাঁস কহে | শুনে পুণ্যবান্‌। 


লঘু ত্রিপদীরও ছুই মিত্রাক্ষর চরণ এবং প্রতি চরণে তিনটি পর্ব থাকিত ! 
মীত্রা-সঙ্কেত ছিল ৬+৬+৮। 


জয় ভগবান সন্দ্রশক্তিমান্‌ 
জয় জয় ভবপতি। 
করি প্রণিপাত, এই কর নাঁথ__ 
তোমাতে থাকে মতি । (ঈশ্বর গুপ্ত) 


দীর্ঘ ব্রিপদীর মাত্রা-সঙ্কেত ছিল ৮+৮-+-১০ | 


বশোর নগর ধাম প্রঠাপ-আদিত্য নাম 
মহারাজ ষঙ্গজ কায়স্ত। 
নাহি মানে পাত শায় কেহ নাহি আটে তায়__ 
ভয়ে মত নুগতি তটস্থ ॥ ( ভারতচন্ ) 


ত্রিপদী মাত্রেরই চরণের প্রথম ছুইটি পর্ব পরস্পর মিত্রাক্ষর হইত। 


চরণ ও মবক ৫ 
একাবলীর মাত্রাঁসঙ্কেত ছিল ৬+৫। যথা-- 


বড়র পীরিতি | বালির বাধ 
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাদ ( ভারতচন্র ) 


লঘু চৌপদীর মাত্রা'-সক্কেত ছিল ৬+৬+৬+৫ | যথা-_- 


এক দিন দেব ! তরুণ তপন, | হেরিলেন সুর | নদীর জলে 
অপবূপ এক | কুমারী-রতন ! খেল! করে নীল | নলিনী দলে। 
( বিহারীলাল ) 


দীর্ঘ চৌপদীর মাত্রা-সঙ্কেত ছিল ৮+৮+৮+৭ 1 যথা_ 


ভরদ্বাভ-অবতংন | ভূপতি রায়ের বংশ | সদ ভাবে হত-কংস | ভুরশুটে বদতি 
নরেন্দ্র রায়ের হত | ভারত ভাঁরতীষুত | ফুলের মুখুটি খ্যাত | দবিজপদে হৃমতি !! 
( ভারতচন্্র ) 
মাল ঝাপের মাত্রা-সক্কেত ছিল ৪+৪+৪+২) প্রথম তিনটি পর্ব পরম্পর 
মিত্রাক্ষর হইত | যথা-_ 


কোতোয়াল | যেন কাল | খাঁড়া ঢাল | হাকে (ভারতচন্দ ) 


মালতীর মাত্রা-সঙ্কেত ছিল ৮+৭3 পয়ারের শেষে ১ মাত্রা যোগ করিয়া 
মালতীর ছন্দ হইত। 


বড় ভাল বাদি আমি | তারকার মাধুরী 
মধুর মূরতি এরা | জানেন! ক চাতুরী (বিহারীলাল ) 


এ সমস্ত ছন্দোবন্ধেই মিত্রাক্ষর দুইটি চরণ লইয়া স্তবক গঠিত হইত। 


কিন্ত আধুনিক বাংলায় এত বিচিত্র রকমের চরণ ও স্তবক ব্যবহৃত হুইয়াছে 
যে তাহাদের সকলের নাম দেওয়া প্রায় অসম্ভব । তাহ ছাড়া বৈজ্ঞানিক 
বিশ্লেষণের পক্ষে এরূপ নামকরণেরও বিশেষ সার্থকতা নাই। আমরা কয়েক 
প্রকারের স্থ প্রচলিত চরণ ও স্তবকের উদাহরণ দিতেছি । * 


* মত্প্রণীত 3৮1৭7165 11) 1২01)100182100)8 1510500১ (০1770101010 [1)02111))5]1 
01176168, ০1 আছ, 08100162, [771%6511%) ণামক প্রবন্ধে আরও অধিক সংখ্যক 
উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। 


৭৬ 


দিপর্বিক-_ 


পূর্ণপদী__ 


অপূর্ণপদী-__ 


অতিপূর্ণপদী-_ 


ভ্রিপন্দিক- 


পুরপিরী__ 


অপূর্ণপদ্দী__ 


অপূর্ণপদী-__ 


পঞ্চপবিলক-_ 


অপূর্ণপদী-__ 


বাংল ছন্দের মূলসূত্র 


চরণ 


চার মাত্রার ছন্দ 
( যেখানে মূল পর্কে চার মাত্র থাকে ) 


ত ০ ০ | 07 ০0০ 
জল পড়ে | পাত নড়ে 5৪47৪ 


/ ০9০ ৬ ০ | ৩ / ০ ০ 
ধিন্তা ধিনা | পাক নোনা -০৪+8 


ররর 
একটি ছোট | মাল! 








-৪+২ 

ডি / শ ৩০ | 0 

হাতের হবে | বালা _৪+২ 
515 

সারাদিন ! অশান্ত বাভান ₹৪+৬ 

ফেলিতেছে | মর্শর নিঃঙ্বান ₹8+৬ 

/ €) 0.0 | 0, 2 | ৭ / ০০ 

মিখ্ো তুমি | গাথলে মাল | নবীন ফুলে -১+৪+5 

০/০ 1 / [রা তাররর 

ভেবেছ কি | কণ্ঠে আমার, দেবে ডালে ৪7৬18 

বা রা রা 

বুধ কলি | আমি শাঁরেই ! বলি ৮48 +২ 

রি 6) 0 ৫ ) মা রে [ র্‌ 

বালে। ভারে | বালে গায়ের । লোক ্ম ৪ 4 এ--২ 


হিরোর ররর রা যু 
ভুলে বানা | বেঁধে ছিলেম | ডাঁডায় বড | কিচিমিচি 


০৪84১73১74০ 
৮:78 8172 ০ / | 
সবাই গল! | জাহিপ করে | চেঁচায কেবল । মিছি মিছি --8+8+৯7৮ 
/ 17851725458 
রাঁত্‌ পোহাল | ঘর্স| হল | ফুটল কত। ফুল 8287১ 

/ | / রানার 

কাপিয়ে পা | নীল পতাঁক। | জুটুল অলি | কুল ২-৪4878+7১ 
/ ০০০ ০০ % [ / 9 / ৪ | ০ 
পড়তে হুর | করে দিলেম | ইং রজি এক | নভেল কিনে | এনে 


-৪+৪+4৪4৪+২ 


চরণ ও স্তবক ৭৭ 


পাচ মাত্রার ছন্দ 


দ্বিপর্রিক-_ দৌপন রাতে অচল গ গড়ে -০৫+€ 


নহর যারে | এনেছে ধরে -৫+৫ 


2 ০০ রা ০.০ 9 | -_ 3 গু ০ |-৩ 5 
চতুপ্পরবরবিক-_ বলন কার | দেখিতে পাই | জ্যোৎ্স। লোকে | লুঠিত :৫+৫+৫+8 
০০০ ৪ ০.০ ০ ৩. | শু দে ০ | ০০ 
বদন কার | দেখিতে পাই | কিরণে অব- | গঠিত ৫41৫+৫7-8 


ছয় মাত্রার ছন্দ 
এটিও ০ ০ 5 | _,০ ১৮ 
দ্বিপর্বিক-- নীরবে দেখাও | অঙ্গুলি তুলি --৩+৬ 
হিরিকি রি ০০. 
অকুল সিন্ধু | উঠেছে আকুলি -৬+৬ 
শুধু অকারণ | পুলকে ০৬4৩ 
ছুটে | ঝলকে | ঝলকে --৬+৩ 


০ ০ ০) ০ ০ রাকা প্র 
ত্রিপর্বিক-_ তোমরা হাসিয়া | বহিয়! চলিয়। | যাও -১৬+৬+২ 


কুল কুলুকল্‌। ূ নদীর খ্বোতের -৬+৬+২ 
£ (লঘু ব্রিপদী )-- শাখী শাঁখা যত | ফল ভরে নত | চরণে প্রণত তারা -৬+৬+৮ 


গল্লৰ নড়িছে | সলিল পড়িছে | দর দর প্রেম ধারা »₹৬+৬+৮ 


ই. 18: 722-211548,77510/ 
চতুপ্পর্বিবক_ সব ঠাই মোর | ঘর আছে আমি | সেই ধর মরি | পুঁজিয়া -৩+৬+৬1৩ 


| £ | [ 
দেশে দেশে মোর | দেশ আছে, আমি | সেই দেশ লবে। | বুঝিয়। 


_৬+৬+৬+৩ 
সাত মাত্রার ছন্দ 
দ্বিপব্রিক-_ পূরব মেঘ মুখে পড়েছে ছ রবিরেখা _5৭+৭ 
অরুণ রথচুড়। | রি যায় দেখ ৭4৭ 
০০০০৪ ঈনাজ সংসার | রিছে লব ৪5148 


মিছে এ জীবনের | কলরব ৭4৪ 


৭৮ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


ত্রিপর্বিক-_ 0০5 - পর ৪ ০1 ০ 
ললাটে জর়টাক! | প্রশ্ন হার গলে | চলে রে বীর চলে -০৭4-৭7৭ 
ররর রা হারা ানর্কার 
লেকারা নহে কারা | যেখানে ভেরব | রুদ্র শিখা জলে -৭+৭+৭ 
চতপ্র্বিক-_ 848,218 45077155218 2.০ ০০ ০ 
এসেছে সখা সখী | বসিয়া চোখোচোখি | দাড়ায়ে মুখোমুখি | হামিছে শিশুগুলি 


445 পরা র্যা 15242 21 
এসেছে ভাইবোন | পুলকে ভর! মন, | ডাকিছে ভাই ভাই | আঁখিতে আখি তুলি 


-+৭+7৭7৭ 
এ ( অপূর্ণপদী )-- ০ | , 52:10:58 
চার পাখি ছিল | সোনার খাঁচাটিতে তে | বনের পাখী ছিল া বনে 
-৭+৭++7২ 


রর ররর ভারা রাজার য়া ০09 25:50 
একদ। কি করিয়। | মিলন হ'ল দোহে | কি ছিল বিধাতার | মনে 


_৭-+৭-+৭-7২ 
আট মাত্রার ছন্দ 
দ্বিপবিলক-_ যেই দিন ও চরণে | ডালি দিনু এ জীবন ₹৮+৮ 
হাসি অশ্রু সেই দিন | করিয়াছি বিসর্জন -৮+৮ 
( গয়াব )-- রাখাল গরুর পাল | নিয়ে যায় মাঠে -৮+৬ 
শিশগণ দেয় মন | নিজ নিজ পাঠে -৮+৬ 
সখের শিশির কাল | হৃথে পূর্ণ ধর! »০৮+৬ 
এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ | তবু রঙ্গ ভর -৮+৬ 
দগখনে গরজে মেঘ | ঘন বরয। ৮০৮ +৫ 
তীরে একা বসে আছি | নাহি ভরস| -৮+7৫ 
ত্রিপব্িিক-- নদীতীরে বৃন্দাবনে | সনাতন একমনে | জপিছেন নাম -৮+৮+৬ 
হেন খালে দীন বেশে | ব্রাঙ্গণ চরণে এসে | করিল প্রণাম --৮+৮+৬ 


ত্রিপবিলিক ( দীথ ত্রিপদী )-- 
বলো না কাতর ধরে | বৃথ জন্ম এ সংসারে | এ জীবন নিশার স্বপন 
দাঁর৷ পুত্র পরিবার | তুমি কার কে তোমার | বলে জীব ক'রে ন| বন্দন 
০৮৮ -4১০ 
চতুপপবিবিক-- 
বনের মন্দ্রর মাঝে | বিজনে বীশরি বাজে | তারি সরে মাঝে মাঝে | ঘুঘু ছুটি গান গার 
ঝুরু ঝুরু কত পাত। | গাহিছে বনের গাথ| | কত না! মনের কথ। | তারি সাথে মিশে যায় 
-৮+৮+৮৭4+৮ 


রাশি রাশি ভার ভারা | ধান কাটা হ'ল সারা | ভর! নদী ক্ুরধার। | খর-পরশ। 
7৮-7৮-17৮৫ 


চরণ ও স্তবক ৭৪) 


দশ মাত্রার ছন্দ 
দ্বিপর্বিক-_ওর প্রাণ আধার যখন | করুণ শনায় বড়ে। বাঁশি 88 
ছুয়ারেতে জল নয়ন | এ বড়ে। নিষ্ঠুর হাসিরাশি -০১০+১০ 
বিবিধ 
দ্বিপর্বিক- হে নিশ্তদ্দ, গিরিরাজ | অভ্রভেদী তোমার সঙ্গীত -৮শ১০ 
তরঙ্গিয়। চলিয়াছে | অনুদাত্ত, উদাত্ত, শ্বরিত ০৮4১০ 


ত্রিপর্বিক--- ঈশানের পুণ্র মেঘ | অন্ধবেগে ধেয়ে চলে আসে | বাধা বন্ধ হার! 
গ্রামান্তের বেণুকুঞ্জে | নীলাঞ্জন ছায়! সঞ্চারিয়া | হানি দীর্ঘ ধারা 


৮১০7৬ 


স্তবক 


বাংল] কাব্যে আজকাল অসংখ্য প্রকারের স্তবক দেখা যায়। মাত্র কয়েকটি 
স্থপ্রচলিত স্তবক ও তাহাদের গঠন-প্রণাঁলীর উল্লেখ কর! এখানে সম্ভব | 

স্তবকের গঠনে বহু বৈচিত্র্য থাকিলেও প্রায় সর্কদাই দেখা যাইবে যে কোন 
এক বিশিষ্ট সংখ্যক মাত্রার পর্ধ-ই উহার মূল উপকরণ। স্তবকের অন্তু 
কয়েকটি চরণের পর্বসংখ্যা সমান না হইতে পারে। কিন্তু প্রতে)ক পর্বের 
মাত্রীসংখ্যা মূলে সমান। অবশ্য অনেক সময়েই চরণের শেষ পর্বটি অপূর্ণ হইয়া 
থাকে, এবং কখন কখন স্তবকের মধ্যে খণ্ডিত চরণের ব্যবহার দেখা যায়। 

স্তবকের মধ্যে অন্ত্যানুপ্রাস বা মিলের দ্বারাই সাধারণতঃ চরণে চরণে 
সংশ্লেষ নিন্দি্ট হয়। আমরা ক, খ, গ,...ইত্যাদি বর্ণের ছারা অন্ত্যানুপ্রাস 
যোজনার রীতি নির্দেশ করিব। কোন স্তবককে ক-খ-খ-ক এই সঙ্কেত দ্বার 
নির্দেশ করিলে বুঝিতে হইবে যে এঁ স্তবকে চারিটি চরণ আছে, এবং প্রথম ও 
চতুর্থ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরণের মধ্যে মিল আছে । 


ছুই চরণের স্তবক 


পরম্পর সমান ও মিত্রাক্ষর ছুইটি চরণ দিয়! স্তবক বা শ্লোক রচনার রীতি-ই 
বহুকাল হইতে আজও সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় । পুর্বে ত ইহা ছাড়া অন্ত কোন 
প্রকার স্তবক ছিলই না। পয়ার, ত্রিপদী ইত্যাদি সবই এই জাতীয়। নানাবিধ 
চরণের উদীহরণ দিবার সময়ে এইরূপ বহু স্তবকের উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে । 


৮০ বাংলা ছন্দের মূলসুত্র 


আধুনিক কালে কখনও কখনও দেখ! যায় যে এইরূপ স্তবকের চরণ দুইটি 
ঠিক সর্বাংশে এক নহে ; যথা-_ 
কতবার মনে করি | পুণিমা নিশীথে | সিদ্ধ সমীরণ -০৮+৬+৬ 
নিদ্রালস আখি সম | ধীরে যদি'মুদে আসে | এ শ্রান্ত জীবন -৮+৮+৬ 
আবার অনেক সময়ে দেখা যায় যে চরণ ছুইটির পব্বসংখ্যা সমান নহে; 
যথা 


শুধু অকারণ | পুল্পকে - ৬7৩ 
ক্ষণিকের গান | গ। রে আজি প্রাণ | ক্ষণিক দিনের | আলোকে -৬+১৬+৬+৩ 
তিন চরণের স্তবক 


এরূপ স্তভবকের ব্যবহার আগে ছিল না, আজকাল দেখা যায! ইহাতে 
নানীভাবে মিল দেওয়া! যায়; যেমন ক-ক-ক, ক-খ-ক, ক-খ-খ, ক- দ্*খ | 
তিনটি চরণই ঠিক একরূপ হইতে পারে ; যেমনস্ 


নিতা তোমার | চিন্ত ভরিয়। | স্মরণ করি স্৬+৬7৫ 
বিশ্ব-বিহীন | বিজনে বসিয়! | বরণ করি: --৬+৬+৫ 
তুমি আছ মোর | জীবন মরণ | হরণ করি -৬+৬+৫ 


বিভিন্নসংখাক পর্ষের চরণ লইর়াও এরূপ স্তবক গঠিত হইতে পারে। 
বিশেষত; প্রথম দুইটি ছোট, এবং তুতীয়টি বড়--এইরূপ স্তবক বেশ প্রচলিত ; 
যেমন 
সবার মাঝে আমি | বিরি একেল। ৭5৭4৫ 
কেমন করে কাটে | সারাট। বেল! --৭ 4-€ 
ইটের পরে উট | মানে মানুষ কীট | নাইকে| ভালবাসা | নাইকে খেল। -০৭+4-৭+৭+৫ 


চার চরণের স্তনক 


এরূপ স্তবকের ব্যবহার বে প্রচলিত । ক-থ-ক-খঃ ক-খ-খ-ক, ক-ক-ক-খ 
চ-ক-ছ-ক, এইবূপ নানাভাবে এখানে মিল দেওয়1 যাঁয়। চরণগুলি ঠিক একরূপ 
হইতে পারে ; যেমন-_- 


অঙ্গে অঙ্গ | বাধিছ রঙ্গ | পাশে স৬+৬+২ 
বাহুতে বাহুতে | জড়িত ললিত | লতা -৬+৬+২ 
ইঙ্গিত রসে | ধ্বনিয়। উঠিছে | হাসি -৬+৬+২ 


নয়নে নয়নে | বহিছে গোপন | কথ! -৬+৬+২ 


চরণ ও স্তবক ৮১ 


আবার, বিভিন্ন-সংখ্যক পর্বের চরণ লইয়াও এইরূপ স্তবক রচিত হইতে পারে। 
তন্মধো, নিম্নোক্ত কয়েকটি প্রকার আঞ্জকাল বেশ প্রচলিত ) যেমন, 


(ক) প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণ ছোট, এবং তৃতীয়টি ঝড় ॥ যথা_ 


সে কথ শুনিবে না | কেহ আর ০৭48 
নিভৃত নির্জন | চারি ধার -৭+৪8 

দু'জনে মুখোমুখি | গভীর ছুখে ছুখী। | আকাশে জল ঝরে । অনিবার .৮৭+৭+৭+8 
জগতে কেহ যেন | নাহি আর ০৭48 


(খ) প্রথম ও চতুর্থটি বড়, দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি ছোট ) যথাঁ_ 


বহে মাঘ মাসে | শীতের বাতাস, | শ্বচ্ছ-নলিলা | বরুণা -৬+৬+৬+৩ 
পুরী হতে দূরে | গ্রীমে নিজ্ঞনে স্৬ 4৬ 
শিলাময় ঘাটে | চম্পক-বনে -৬+৩ 

শ্লানে চলেছেন | শত সখী সনে | কাশীর মহিষী | করুণ । ₹৬+৬+৬+৩ 


(গ) প্রথম ও তৃতীয়টি বড় এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থটি ছোট; যেমন__ 


পঞ্চশরে | দগ্ধ ক'রে | করেছে। এ কি, | সন্যাসী, স৫+৫+৫+8 
বিশ্বময় | দিয়েছে৷ তারে | ছড়ায়ে ; --৫+৫+৩ 

ব্যাকুলতর | বেদন। তার | বাতাসে উঠে | নিঃশ্বাসি' 5৫+৫+৫+8 
অশ্র তার | আকাশে পড়ে | গড়ায়ে। স৫+৫+4৩ 


পাঁচ চরণের স্তবক 


পাচ চরণের স্তবক রবীন্দ্রনাথের কাব্যে অনেক সময়ে দেখা ষায়। বিশেষতঃ 
প্রথম, দ্বিতীয়, পঞ্চমটি ঝড়, এবং তৃতীয় ও চতুর্থ টি ছোট, এইরূপ শুবক তাহার 
বেশ প্রিয় বলিয়। মনে হয়। যেমন, 


বিপুল গভীর | মধুর মন্দে | কে বাজাবে সেই | বাজনা । -»৬+৬+৬+৩ 
উঠিবে চিত্ত | করিয়া নৃত্য | বিস্মৃত হবে | আপন] । ₹৬+৬+৬+৩ 
টুটিবে বন্ধ | মহ! আনন্দ, ০০৬+৬ 
নব সঙ্গীতে | নৃতন ছন্দ, স৬+৬ 
হৃদয়সাগরে | পূর্ণচন্দ্র | জাগাবে নবীন | বাসনা। »৬+৬+৬+৩ 


৪--.16677), 


৮২ বাংল। ছন্দের মুলসূত্র 
ছয় চরণের স্তবক 


ছয় মাত্রার পর্বের ন্যায় ছয় চরণের স্তবক-ও আজকাল খুব প্রচলিত । 
তম্মধ্যে কয়েক প্রকারের স্তবক খুব জনপ্রিয়। প্রথম প্রকারের স্তবকের ছয়টি 
চরণের মধ্যে ১ম, ২য়, ওর্থ, ৫ম চরণ পরম্পর সমান ও ছোট হয়, এবং ৩য় ও 
৬ষ্ঠ চরণ অপেক্ষাকৃত বড় ও পরম্পর সমান হয়। যথা, 


“প্রহথ বুদ্ধ লাগি | আমি ভিক্ষ! মাগি, -৬+৬ 
ওগে। পুরবাসী | কে রয়েছ জাগি” -৬+৬ 
অনাথ-পিগুদ | কহিল! অশ্বুদ- | নিনাদে । -৬+৬+৩ 
সদ্য মেলিতেছে | তরুণ তপন - ৬+৬ 
আলন্তে অরুণ | সহীস্য লোচন -৬+৬ 
শ্রাবন্তী পূরীর | গগন-লগন | প্রাপাদে। ৬4৬৭ 


দ্বিতীয় গ্রকার স্তভবকের ছয়টি চরণের মধ্যে ১ম, ২য়, ৫ম, ৬ষ্ঠ পরস্পর 
সমান ও বড় হয়, এবং ৩ ও ৪র্থ চরণ অপেক্ষাকৃত ছোট ও পরম্পর সমান 


হয়। যথা-_ 
আজি কী তোমার | মধুর মুরতি | হেরিনু শারদ | প্রভাতে, ₹৬+৬+৬+৩ 
হে মাতঃ বঙ্গ | গ্যামল অঙ্গ | ঝলিগ্ে অমল | শোভাভে। »০৬+৬+৬+৩ 
পারে না বহিতে | নদী জল-ধার, -৬+৩ 
মাঠে মীঠে ধান | ধরে নাকে। আর, স৮৬ 7৬ 
ডাঁকিছে দোয়েল, | গাহিছে কোয়েল | তোমার কানন- | সভাতে, -০৬+৬+৬+৩ 
মাঝখানে তুমি | দীড়ায়ে জননী | শরৎ কালের | গভাতে। ₹০৬+৬+৬+৩ 


ইহ! ছাড়া আরও নানা ট্শাচের ও নক্সার স্তবক দেখিতে পাওয়া ষায়। 
সাতটি, আটটি, নয়টি, দশটি চরণ দিয়াও স্তবক গঠিত হইতে দেখা যায়। 
হেমচন্দ্রের “ভীরতভিন্গণ”» ইত্যাদি 009 জাতীয় কয়েকটি কবিতা, রবীন্দ্রনাথের 
“উর্বশী” “ঝুলন” প্রভৃতি কবিতা এই সম্পর্কে উল্লেখ-যোগ্য | বল] বাহুল্য যে 
মিত্রাক্ষরের সংশ্লেষ এবং একই মুল পর্বের ব্যবহারের দ্বারাই এইরূপ দীর্ঘ 
স্তবকের গঠন সম্ভব হইয়াছে। দীর্ঘ স্তবকগুলিতে কিন্তু প্রায়ই পর্বসংখ্য। ও 
দৈর্ঘ্যের দিক্‌ দিয়া চরণে চরণে যথেষ্ট পার্থক্য থাকে । নহিলে অত্যন্ত দীর্ঘ 
বলিয়া! এই সমস্ত শুবক অত্যন্ত ক্লাস্তিকর মনে হইত। দৈর্ঘ্যের বৈচিত্র্যের 
দ্বারা ভাব-প্রবাহের ব্যঞ্জনার-ও সুবিধ! হয়। 


চরণ ও স্তবক ৮৩ 


সনেট 

এই উপলক্ষে সনেট্‌ (9০7০৩) সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন । সনেট 
যুরোপীয় কাব্যে খুব স্ুপ্রচলিত। নুপ্রমিদ্ধ ইতালীয় কবি পেত্রার্ক ইহার 
প্রচলন করেন। ষোড়শ শতাব্দীতে ইংরেজী সাহিত্যেও সনেট লেখা আরম্ত 
হয়। সনেট সাধারণতঃ দীর্ঘ কবিতার উপযুক্ত গান্তী্্যধন্দ্ী চরণে লিখিত হয়, 
এবং ইহাতে ১৪টি করিয়! চরণ থাকে । ইহার মধ্যে প্রথম ৮টি চরণ লইয়! একটি 
বিভাগ ( অষ্টক), এবং শেষের ৬টি চরণ লইয়া আর একটি বিভাগ (ষটুক ); 
সনেটের ভাবের দিক দিয়াও এইরূপ বিভাগ দেখ যায় । কিন্তু ইহাতে মিত্রাক্ষর- 
স্থাপনের যে বিচিত্র কৌশল আবশ্তক, তাহাতেই ইহার বিশেষত্ব। সাধারণতঃ 
ইহাতে ক-খ-খ-ক, গ-ঘ-ঘ-গ, চ-ছ-চ-ছ-চ-ছ এই পদ্ধতি-ক্রমে মিত্রাক্ষর যোজন! 

চ-ছ-জ-চ-ছ-জ 

কর্গহয়। কিন্তু মোটামুটি এই কাঠাম রাখিয়া একটু আধটু পরিবর্তন কর! চলে, 
ও করা হইয়। থাকে | 

বাংলায় মধুস্দন ই চতুর্দশপদী কবিতা নাম দিয়া সনেটের প্রথম প্রচলন 
করেন। তিনি পয়ারের ৮+৬ এই সঙ্কেতের চরণকেই বাংল! সনেটের বাহন 
করিয়া লইলেন, এবং তাহাই অগ্াঁপি চলিত আছে। তবে রবীন্দ্রনাথ ৮+১০ 
সক্কেতের চরণ লইয়াও সনেট রচনা করিয়াছেন। (“কড়ি ও কোমল, দ্রষ্টব্য |) 

মধুহ্দন পয়ারের চরণ লইয়! সনেট রচন| করিলেও ছন্দের প্রবাহে অনেক 
সময়েই তাহার অমিতাক্ষরের লক্ষণ দেখা যাঁয়। মিত্রাক্ষর-যৌজনা-বিষয়ে তিনি 
পেত্রর্কের রীতিই মোটামুটি অনুসরণ করিয়াছেন। তাহার নিম্নোদ্বত কবিতাটি 
বাংল৷ সনেটের সুন্দর উদাহরণ । 


বাল্ীকি মিত্রাক্ষর- 
স্থাপনের রীতি 

স্বপনে ভ্রমিন্ব আমি | গহন কাঁননে ১৯7৩ ৮ ক) 

একাকী । দেখিনু দূরে | যুব! একজন, ১১৮1৬ খ | 

পাঁড়ায়ে তাহার কাছে | প্রাচীন ব্রাহ্মণ, ৮৮4৬০ খ ূ 

দ্রোগ যেন ভয়শূন্য | কুরক্ষে ্র-রণে। ২ ৮ক৬ তত ক | 
“চাহিম বধিতে মোরে | কিসের কারণ ?” ১৮৮৬ থ | ০, 
জিজ্ঞাসিল! দ্বিজবর | মধুর বচনে। ১৮৮৬ তক] 

“বধি তোমা হরি আমি | লব সব ধন” ** ৮৬ থ ৰ 
উত্তরিল। যুবজন | ভীম গরজনে । ৭ ৮4৬ ক) 


৪ বাংলা ছন্দের মুলসূত্র 


মিত্রাক্ষর- 

স্থাপনের রীতি 
পরিবরতিল শ্বপ্ন, | শুনিনন মত্বরে 1৮54. তা ূ 
সধাময় গীতধ্বনি ; | আপনি ভারতী, ৮৮৬১৮ ঘ 
মোহিতে ব্রহ্মার মন, | র্ণবীণ! করে, 848 -. | 
আরম্িল! গীত যেন | - মনোহর অতি।  *** ৮+৬ *** ঘ | ০ 
সে দুরন্ত যুবজন, | সে বৃদ্ধের বরে, রা ূ 
হইল, ভারত, তব | কবি-কুল-পতি। 2556-48-1 


মধুস্দনের পর ধাহারা সনেট লিখিয়াছেন তাহাদের যধো রবীন্দ্রনাথের ও 
শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগা। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় 
মোটামুটি পেত্রাকীয় সনেটের ধারার অনুসরণ করিয়াছেন। বশম্নাথের 
সনেটে মিতাক্ষর ও অমিতাক্ষর উভয়েরই প্রবাহ দেখা যাঁয়। কিন্তু মিউ*ক্ষর- 
যোজন সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট স্বাধীনত অবলম্বন করিয়াছেন । সময়ে সময়ে 
দেখা যায় যে 'ঠাহার সনেট, সাতটি ছুই চরণের স্তবকের সমষ্টি মীর। 
('চৈতালি", নৈবেগ্ঠ' ইত্যাদি দ্রষ্টব্য ) 


বাংল ছন্দে জাতি-ভেদ (1) 


বাংল! ছন্দের যে কয়েকটি সুত্র নির্দিষ্ট হইল, তাহ! প্রাচীন ও অব্বাচীন 
সমস্ত বাংলা কবিতাতেই খাটে। এ স্ৃত্রগুলি বাংল! ভাষার প্রকৃতি, বাংলা 
উচ্চারণের পদ্ধতি এবং বাঙালীর স্বাভাবিক ছন্দোবোধের উপর প্রতিষ্িত। 
নান। ভঙ্গীতে কবিরা কাব্যরচন1 করিয়াছেন এবং করিতেছেন, কিন্তু সকলেরই 
ছন্দের “কান? £ী হুত্রগুলি মানিয়া চলে। দেখা যাইবে যে, অ-হুষ্ট ছন্দের সমস্ত 
বাংল কবিতারই এ সুত্র অন্থসারে সুন্দর ছন্দোলিপি করা যায়। এতন্বার! 
সমটংল। কাব্যের ছন্দের একটি এঁক্য্ত্র নির্দিষ্ট হইয়াছে । আমি ইহার 
নাম দিয়াছি 119 13০৮ %00 13910000015 বা পর্বর্ব-পর্ববাঙগ-বাদ | 

বাংল! ছন্দ সম্পর্কে সম্প্রতি ধাহারা আলোচন৷ করিয়াছেন, তীহার1 অনেকেই 
বাংলা ছন্দঃপদ্ধতির মুল এঁক্যটি ধরিতে পারেন নাই। বাংলায় অক্ষরের 
(5)118)]৬-এর) মাত্র! বাধাধরা কিংবা ুর্ব্ব-নিদি্ট নহে, ছন্দের আবশ্যকতা মত 
অক্ষরের ( ১11৮16-এর ) হম্বীকরণ বা দীর্ঘাকরণ হুইয় থাকে ; কিন্তু ছন্দের 
আবশ্তকতার সুত্র কি, তাহা ঠিক ধরিতে ন! পারিয়া, তাহার] বাংলায় নানারকম 
স্বতন্ত্র রীতি খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। তাহারা বাংল! ছন্দকে ত্রিধ! বিভক্ত 
করিয়। 'ম্বববুত্ত', 'মাত্রাবৃত্ত' এবং “অক্ষরবৃত্ত' এই তিনটি নাম দিয়াছেন, এবং 
বলিতেছেন যে, তিনটি বিভিন্ন রীতিতে বাংলায় ছন্দ রচিত হয়। কখন কখন 
তাহার! আবার চারিটি, পাচটি, কি ততোহধিক বিভাগ কল্পনা করিতেছেন। 

অবশ্ত অনেক দিন পূর্বেই, বাংলায় তিন ধরণের ছন্দের অস্তিত্ব স্বীকৃত 
হইয়াছিল। ধাহার1 কবি, তাহার] ত স্বীকার করিতেন-ই, ধাহার! ছন্দ সম্পর্কে 
আলোচন। করিতেন, তাহারাও করিতেন। ১৩২৩ সনে দশম বঙ্গীয়-সাহিত্য- 
সন্মেলনে স্বর্গায় রাখালরাজ রায় মহাশয় এতৎসম্পর্কে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। 
তাহাতে তিনি স্পষ্ট করিয়া! বলেন--“বাঙ্গালায় এখন তিন প্রকারের ছন্দ 
চলিয়াছে। প্রথম--অক্ষর গণন। করিয়া, ২য় প্রকার-_মাত্র৷ গণন। করিয়া, আর 
এক প্রকারের ছন্দ খনার বচন, ছেলে ভুলান ছড়া, মেয়েলি ছড়ায় আবদ্ধ হইল। 
ব্যঙ্গ কবিতায় ৬রাজরুষ্ণ রায় এবং ঞঠকবি হেমচন্দ্র এই ছন্দের ব্যবহার করিয়া 
ছিলেন। এখন কবিবর স্তর রবীন্দ্রনাথ ও বিজয়চন্দ্র প্রভৃতি অনেকেই উচ্চাঙ্গের 


৮৬ বাংল। ছন্দের মূলসূত্র 


কবিতায় ইহার ব্যবহার করিতেছেন। * * * প্রথম প্রকার ছন্দের 'অক্ষর- 
মাত্রিক, ২য় প্রকারের 'মাত্রাবৃত্ব' এবং ওয় প্রকারের 'স্বরমাত্রিক বা ছড়ার 
ছন্দ নাম দেওয়া! যাইতে পারে ।*» আজকাল অনেকে 'অক্ষরমাত্রিক” স্থলে 
“অক্ষরবৃত্ত”, এবং “স্বরমাত্রিক* স্থলে -্বরবৃত্ত' ব্যবহার করিতেছেন। কিন্তু এই 
নামগুলি অপেক্ষা রাখাঁলরাজ রায় মহাশয়ের দেওয়া! নামগুক্িই বরং সমীচীনতর ; 
কারণ, যথার্থ 'বৃত্তছন্দ' বাংলায় নাই। সমমাত্রিক পর্বের উপরই বাংলা! প্রভৃতি 
ভাষার ছন্দ প্রতিঠিত, 'বৃতচ্ছন্দ' তদ্রুপ নহে। সংস্কৃত 'বৃত্বচ্ছন্দগুলি প্রাচীন 
বৈদিক ছন্দ হইতে সমুদ্ভূত এবং মাত্রাসমক ছন্দ হইতে মূলতঃ পৃথক্‌। “বৃত্তচ্ছন্দ' 
এবং মাব্রীসসক ছন্দের 71)$])0 বা ছন্দঃস্পন্দনের প্রকৃতি এবং আদর্শ 
একেবারেই বিভিন্ন । বলা বাহুল্য, বাংল! ছন্দমাত্রেই মীত্রীসমক-জাতীয়। 
সংস্কৃত 'অক্ষরবৃত্তে'র অনুরূপ কোন ছন্দ বাংলায় চলে নী! এ বিষয়ে [২স্রিত 
আলোচন] এস্বলে নিশ্রয়োজন | 

১৩২৫ সনে “ভারতী” পত্রিকায় কবি সত্যেন্দ্রনাথ “ছন্দ-সরস্কতী” নামে যে 
গ্রবন্ধ প্রকাশ করেন, তাহাঁতেও এইরূপ বিভাগ স্বীকৃত হইয়াছে । এ প্রবন্ধের 
প্রথম “প্রকাশে” তথাকথিত 'অক্ষরবৃত্ত”, দ্বিতীয় “প্রকাশে তথাকথিত 'মাত্রাবৃত্ত, 
এবং তৃতীক্ম “প্রকাঁশে' তথাকথিত 'স্বরবৃত্তে'র কথা বলা হইয়াছে। সম্প্রতি 
কেহ কেহ বাংল! ছন্দের যে আর একটি চতুর্থ বিভাগের অর্থাৎ মাত্রাসমক- 
স্বরসমক ছন্দের কথ! তুলিয়াছেন, তাহার বিষয় “ছন্দ-সরস্থতী, প্রবন্ধের পঞ্চম 
প্রকাশে? বলা হইয়াছে । পয়ার-জাতীয় ছন্দের প্রতি কেহ কেহ যে অবজ্ঞা 
প্রদর্শন করেন, তাহ! এ প্রবন্ধের দ্বিতীয় প্রকাশে” “ছন্দোময়ী”-র মতের 
অনুযায়ী। বাংলা ছন্দে যে বিদেশী সব রকম ছন্দের অনুকরণ করা যায়, এ 
মতটিও “ছন্দ-সর্বত্তী'-র চতুর্থ “প্রকাশে, আছে। 'অক্ষরবৃত্ত' শব্দটিও এ 
প্রবন্ধের, এবং মধ্য যুগের লেখকেরা যে ছন্দৌজ্ঞান নী থাকার দরুণ সংখ্যা 
ভন্তি করার জন্য “বাংলা ছন্দের পায়ে অক্ষরবুত্তের তুড়ুং ঠুকে দিয়েছিলেন” এ 
মতটিও এঁ প্রবন্ধে আছে। একমাত্র রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাবলে যে, বাংলা 
ছন্দের তিন ধারায় বঙ্গের কাব্যসাহিত্যে “যুক্তবেণীর স্থষ্টি হয়েছে”_-এই মত 
এবং এই উপমা উভয়ই “ছন্দ-সরম্থতী" প্রবন্ধে পাওয়া যায়। কিন্তু কবি 
সত্যেন্্রনাথ এ প্রবন্ধে ছন্দঃ-সম্পকীয় যত হুক্ষ প্রশ্ন ও চিন্তার অবতারণ। 
করিয়াছেন, তাহার সম্পূর্ণ আলোচনা আর কেহ করেন নাই। 

সত্যেন্দ্রনাথ নান! ধরণের ছন্দের পরিচয় দিয়াছেন বটে, কিন্তু মূলে যে একটা 


বাংল। ছন্দে জাতি-ভেদ (1) ৮৭ 


এঁক্য থাকিতে পারে, তাহা একেবারে বিশ্বৃত হ'ন নাই। তৃতীয় প্রকাশে 
তিনি নিজেই প্রশ্ন তুলিয়াছেন--"আচ্ছা, এই অক্ষর-গোণ! ছন্দ এবং 5711819 
বা শব্ব-পাঁপড়ি-গোণ। ছন্দ, মূলে কি একই জিনিস নয়?” ইহার স্পষ্ট উত্তর 
তিনি কিছু দেন নাই,__তামিল, ফার্সী ব। আসামী হইতে পয়ারের উৎপত্তি 
হইয়াছে কিনা, এই প্রশ্নের উত্থাপন মাত্র করিয়াছেন। তাহার মতাবলম্বীর 
বাংল! ছন্দের ইতিহাস আলোচনা! ন! করিয়া একেবারেই স্বতন্ত্র তিনটি 
( চারিটি ?) বিভাগের কন্পনন। করিয়াছেন । 

মতটি যাহারই হউক, ইহার আলোচন হওয়] আবশ্তক |. 

প্রথমতঃ & 71011 কয়েকটি আপত্তি হইতে পারে। 

বৈজ্ঞানিক চিন্তা-প্রণালী সর্বত্রই বৈচিত্র্যের মধো এঁক্য দেখিতে পায়। 
বাঃি। ছন্দের জগতে নানাবিধ রীতি (5619 ) থাকিতে পারে, যেমন হিন্দুস্থানী 
সঙ্গীতের জগতে গোয়ালিয়রি, জৌনপুরি ইত্যাদি নানাবিধ ঢঙ. আছে। কিন্ত 
তাহণ সত্বেও ছন্দোবন্ধনের কোন একটা মূলনীতি থাকা সম্ভব নয় কি? বাংলার 
ভাষা, ব্যাকরণ ইত্যাদিতে যদি একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য থাকে, তবে বাংল! ছন্দে 
থাকিবে না! কেন? তিনটি বা চারিটি বা পাচটি স্বতন্ত্র জাতির ছন্দ একই 
ভাষায় একই সময়ে প্রচলিত থাঁক। সম্ভব কি? বাঙালীর স্বাভাবিক ছন্দোবোধ 
বলিয়া কোন জিনিস নাই কি? যদি থাকে, তবে তাহার কি কোন সহজবোধ্য 
মূল সুত্র পাওয়া যায় না? 

ছন্দোছুষ্ট কবিতার ছূর্বলত। সহজেই বাঙালীর কানে ধর! দেয়। কিন্তু 
যদি বাস্তবিক-ই তিন চারিটি বিভিন্ন পদ্ধতির ছন্দ প্রচলিত থাকিত, তবে অত 
শীঘ্র ও সহজে ছন্দের দোষ কানে ধরা দিত কি? কারণ, তিনটি পদ্ধতি স্বীকার 
করিলে, ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, অধিকা'শ ক্ষেত্রে কোন এক কবিতার 
ছন্দ, একটি বিশেষ পদ্ধতি মতে গুদ্ধ হইলেও অপরাপর পদ্ধতি মতে ছুষ্ট। 
যেমন-- 





আমি যদি | জন্ম নিতেম | কালিদামের | কালে 


এই চরণটি তথাকথিত 'অক্ষরবৃত্ত' এবং তথাকথিত 'মাত্রাবৃত্ত' রীতিতে ছুষ্ট, কিন্তু 
তথাকথিত 'স্বরবুত্ধ' রীতির হিসাবে নিভূল। সুতরাং কোনও কবিতার চরণ 
শুনিয়া তখনই তাহাতে ছন্দঃপতন হইয়াছে বল! চলিত না, তিনটি রীতির নিয়ম 
মিলাইয়। তবেই তাহাকে ছন্দোছুষ্ট বলা যাইত । 


৮৮ ংল। ছন্দের মূলসূত্র 


তাহা ছাড়া, যে ভাবে এই তিনটি রীতির বিভাগ কর! হয়, তাহাতে কি 
00101702009 ০৪৮ 9109 008 7)0788 এই 18118) আসে না? কেহকি 
প্রথমে কোনও কবিতার জাতি নির্ণয় করিয়া, পরে তাহার ছন্দৌবিভাগ করেন, 
না, প্রথমে ছন্দোবিভাগ করিয়৷ পরে জাতি নির্ণয় করেন ? 

অনেকে বলেন যে স্বরবৃত্ত ছন্দ প্রাকৃত বাংলার ছন্দ, এবং হসস্তবল। কিন্ত 


ভূতের মতন | চেহারা যেমন | নির্ববোধ অতি | ঘোর -৬+৬+৬+২ 
য| কিছু হারায় | গ্রন্্রী বলেন | কেষ্ট! বেটাই | চোর »৮৬+৬+৬+২ 


এখানে প্রাকৃত বাংলার ব্যবহার হইয়াছে, অথচ ছন্দ যে 'স্বরবৃত্ত” নহে, 
'মাত্রাবৃত্ত', তাহ! ছন্দোবিভাগ না করিয়া কিরুপে বলা যাইতে পারে"? 


মুক্ত বেণীর | গঙ্গ। যেখায় | মুক্তি বিতরে | রঙ্গে -৬+৬+৬+৩ 
আমরা বাঙ্গীলী | বাস করি সেই | তীর্থে-বরদ | বঙ্গে »৬+৬+৬+৩ 


সি 


এখানেও ছন্দ হসস্তবুল, স্থতরাং ইহাকে 'ন্বরবৃত্ত, মনে করাহ স্বাভাবিক। 
একমাত্র অন্ুুবিধা এই যে, 'ম্বরবৃত্বে ইহার ছন্দোবিভাগ “মিলান? যায় না, 
স্থতরাং 'মাত্রাবৃত্ত' বলিতে হয়। কাধ্যতঃ সকলেই আগে ছন্দোবিভাগ করিয়৷ 
পরে জাতি-নির্ণয় করিয়! আসিতেছেন। স্থতরাং ছন্দোবিভাগের সুত্র কি, 
তাহাই নির্ণীত হওয়! দরকার । জাতি-বিভাগের হিসাঁবে ছন্দের মাতা নিদিষ্ট 
হয় না। ছন্দের মাত্রা ও বিভাগ ইত্যাদি স্থির হইলে পর তাহাকে এ জাতি, 
সে জাতি, যাহ! ইচ্ছী বলা যাইতে পারে। কিন্তু সংস্কৃত ও ইংরেজী ছন্দের 
কয়েকটি নিয়ম ধরিয়া বাংল! ছন্দের আলোচনায় অগ্রসর হইলে এবং বাংলা 
ভাষার তথ বাঙালীর ছন্দের মূল প্রকৃতির বিষয়ে অবহিত না হইলে নানাবিধ 
প্রমাদে জড়িত হইতে হয়। 

তাহার পর, বাস্তবিকই কি তিনটি 'বৃত্তে' মাত্রার পদ্ধতি বিভিন্ন? 'ম্বরবৃত্তে' 
ও “অক্ষরবৃত্তে” পার্থক্য কি? 'ন্বরবৃত্তে” স্বর গুণিয়। মাত্র! ঠিক করিতে হয়। 
“অক্ষরবৃত্তে” কি হরফ. গুণিয়া ঠিক কর! হয়? ছন্দের পরিচয় কানে; সুতরাং 
যাহা নিতাস্ত দর্শনগ্রাহা এবং কেবল্রমাত্র লেখার কৌশল হইতে উৎপন্ন ( অর্থাৎ 
হরফ.), তাহ! কখনও ছন্দের ভিত্তি হইতে পারে না। নিরক্ষর লোকেও তো! 
ছন্দঃপতন ধরিতে পারে । রোমান্‌ বর্ণমালায় তথাকথিত “অক্ষরবৃত্ত' ছন্দের 
কবিতা লিখিলে কিরূপে তাহার হিসাব হইবে? ধ্বনির দিক দিয়! বিবেচনা 
করিলে দেখ! যায় যে, তথাকথিত 'অক্ষরবৃত্তে* শ্বর গুণিয়াই মাত্রা ঠিক কর! 


বাংল ছন্দে জাতি-ভেদ (1) ৮৯ 


হয়) কিন্ত কোন শবের শেষে যদি 0০50 ৪114] অর্থাৎ যৌগিক অক্ষর 
থাকে, তবে তাহাতে দুই মাত্রা ধর! হয়। কিন্তু তাহাও কি সব্বত্র ছয়? 


'যাদ:পতিরোধ যথ। চলোম্শি আঘাতে" 


“তোমার শ্রীপদ-রজঃ এখনে! লভিতে 
প্রসারিছে করপুট ক্ষুব্ধ পারাবার, 


এখানে “যাদঃ, 'রিজঃ শবে ছুই মাত্রা, যদিও “দঃ? “বাঃ 'জঠ যৌগিক অক্ষর 
(01960 ১]1৪৮1) | রবীন্দ্রনাথের কাব্যেই দেখ] যায় যে, “দিকৃ-প্রাস্ত' শব্টি 
'অক্ষরবৃত্তে কখনও তিন মাত্রার, কখনও চার মীত্রার বলিয়। গণ্য হয়। “দিক্‌ 
শবটিও কখনঞ্ু এক মাত্রার, কখনও ছুই মাত্রার বলিয়! ধরা হয়। 


তব চিন্ত গগনের | দূর দিক-সীম। স্ত৮ 1৬ 
বেদনার রাঙ। মেঘে | পেয়েছে মহিম। -৮+৬ 
মনের আকাশে তার | দিক্‌ সীমান!| বেয়ে -৮+৬ 
বিবাগী স্বপনপাখী | চলিয়াছে ধেয়ে । -৮+৬ 


“এ” শব্দটী কখনও এক মাত্রার, কখনও ছুই মাত্রীর বলিয়। ব্যবহৃত হয় । 
“মাভৈঃ মাভৈঃ ধ্বনি উঠে গভীর নিশীথে' 
এ রকম পংক্কিতে 'ভৈঃঃ পদাস্তের যৌগিক অক্ষর হইয়াও এক মাত্রীর। তাহ! 


ছাঁড়া, শব্দের প্রারভ্তে কি অভ্যন্তরে যদি ০1০১০ ৯91121)16 ব। যৌগক 
অক্ষর থাকে, তবে তাহাও সর্বদ1 এক মাত্রার বলিয়৷ গণা হয় না । 


ভবানী বলেন তোর | নায়ে ভরা জল। 
আল্ত। ধূহবে পদ | কোথা থুব বল॥ 


এখানে “আল্‌” ও 'ধুই” শব্দের আগ্ঘ স্থান অধিকার করিয়াও দুই মাত্রার বলিয্ 
পরিগণিত। সেইরূপ-_ 


চিম্নি ফেটেছে দেখে | গৃহিনী সরোষ »৮+৬ 
ঝি বলে ঠাকরুণ মোর | নেই কোন দোষ স্র৮+ ৬ 


এখানে “চিম্‌” দীর্ঘ | সম্প্রতি কেহ কেহ বলিয়াছেন যে; “অক্ষরবুত্তে” সংস্কৃত 


৯০ বাংল! ছন্দের মূলসুত্র 


শব্ধের আদিতে বা মধ্যে অবস্থিত ০10860 ৭)119]9 ব1 যৌগিক অক্ষরের 
দীর্ঘীকরণ চলে না। কিন্ত এ মত কি ঠিক 1 


গিয়েছিনু : কাঞ্চন £ পল্লী -5৪+৩+৩ 

সর্ববাঙ্গ : জ্বলে' গেল | অগ্নি দিল : গায় ₹-৮+৬ 

বাতাসে ছুলিছে যেন | শীর্ষ সমেত -৮+4৬ 
অথবা, 

আনে অবগুষঠিত | প্রভাতের অরুণ দুলে ৯৮+১০ 

শৈলতটমূলে । 


যুগাস্তরের ব্যথ! | প্রত্যহের ব্যথার মাঝারে »০৮+১2 


এ রকম স্থলে এই মত খণ্ডিত হইতেছে । সুতরাং এই মাত্র বলব" বায় 
যে, অক্ষরবুত্তে? 019৪৪৫ 5,119019 কখনও এক মাত্রার, কখনও ছুই মাত্রার 
হয়। বীধা-ধর] পূর্ব-নির্দিষ্ট কোনও রীতি নাই। কিন্তু, কোন্‌ ক্ষেত্রে যে 
তথাকধিত অক্ষরবৃত্তে যৌগিক অক্ষর দীর্ঘ হইবে তাহার কোন নির্দেশ কেহ 
দিতে পারিতেছেন না। কিন্তু পর্ধ-পর্বাঙ্গ-বাঁদ অনুসারে তাহ! সহজেই নির্ণর 
কর! যায়। 
স্বরবুত্তে”ও কি সর্দ] স্বর গুণিয়! মাত্রা স্থির হয়? 
(১) গর গর্‌ গর | গঙ্জে দেয়। | ঝর ঝরু ঝরু | বৃষ্টি 
(২) আয় আয় সই | জল্‌ আনি গে | জল্‌ আনি গে | চল্‌ 
(৩) আই আই আই | এই বুড়ে। কি | ই গোরীর | বর লে। 
(8) কিন্তু নাপিত | দাড়ি কামায় | আদ্ধেক তার | চুল 
(৫) এক পয়সায় । |কনেছে সে | তালপাতার এক | বাশা 
(৬) এ সংসার | রসের কুটি 
থাই দাই আর | মজ। লুটি 
(৭) নির্ভয়ে তুই | রাখরে মাথ| | কাল রাত্রির | কোলে 
(৮) বসেছে আজ | রথের তলায় | স্রান যাত্রার | মেল! 
(৯) আগাগোড়া | সব শুন্তেই | হবে 
১০) বাপ বল্লেন, | কঠিন হেসে, | “তোমর। মায়ে | ঝিয়ে 
এক লগ্নেই | বিয়ে ক'রে | আমার মরার | পরে 
(১১) এম্‌নি করে | হায়, আমার | দিন ষে কেটে |ধায় 


বাংল। ছন্দে জাতি-ভেদ (?) ৯১ 


(১২) কপালে ধা | লেখা আছে | তার ফল তো | হবেই হবে 
(১৩) গেছে দৌহে | ফরাককাবাদ চলে 
সেইথানেতেই | ঘর পাত্বে | ব'লে। 
(১৪) হায় কি হ'লো | পেটের কথ! | বেরিয়ে গেল | কত 
ইন্তক সে | লাটু টম্সন্‌। বেরাল ইন্দুর | যত 
(.৫) বাইরে শুধু! জলের শব্দ | ঝুপ্‌ঝুপ্‌ | ঝুপ 
দশ্যি ছেলে | গল্প শুনে | একেবারে | চুপ 


এগুলি কোন্‌ বৃত্তে রচিত? 'ম্বরবৃত্তে ত? নিয়রেখ পর্বগুলিতে যে স্বর 
গুণিয়া মাত্র! স্থির করা হয় নাই, তাহা! তে৷ সুম্পষ্ট । কারণ এ পর্বগুলিতে 
স্বরের সংখ্যা ”কখন তিন, কখন ছুই হওয়! সত্তেও সন্নিহিত চতুঃস্বর পর্বের 
সহিত সমান হইতেছে । তাহ! হইলে স্বরবৃত্তেও কখন কখন ০19560 
৪)4াঁঃ।)]৬-কে ছুই মাত্রা ধরা হয়, স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং বলিতে হয় 
যে, “স্বরবৃত্ত* ছন্দেও আবশ্তক-মত 9)11)16-কে দীর্ঘ করিতে হয়| কিন্ত সেই 
আবশ্তকতার স্বরূপ কি? পর্ব-পর্বাঙ্ঈ-বাদে তাহারই ব্যাখ্যা দেওয়৷ হইয়াছে । 

এতত্তিন্ন তথাকথিত মাত্রাবৃত্ত-জাতীয় কবিতাতেও যে সর্বদা “মাত্রাবৃত্তে'র 
নিয়ম বজায় থাকে, তাহা নহে। হেমচন্দ্রের “দশমহাবিষ্া”, কবিতাটিতে 
ব। রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন-অধিনায়ক* কবিতাটিতে মাত্রাবৃত্ে'র নিয়মগুলি 
প্রতিপালিত হইয়াছে কি? কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, এ কবিতাগুলি 
সংস্কৃত পদ্ধতিতে রচিত। বাংলায় ০1১97 ৯)118716-এর দীর্ঘ উচ্চারণ প্রায় 
হয় না) এঁ কবিতাগুলিতে বহু 01১81) 511819-এর দীর্ঘ উচ্চারণ হইতেছে। 
কিন্তু উচ্চারণ অনেক সময়ে সংস্কতান্থগ হইলেও, ছন্দ সংস্কতের নহে, ছন্দ 
বাংলার । ইচ্ছা! করিলেই সংস্কৃত উচ্চারণ যে বাংল! কবিতায় চালান যায় না_ 
ইহা! বু পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে । কিন্তু বাংলা ছন্দের মুল ধাত ও নিয়ম 
বজায় রাখিলে 0199 5%119016-এর দীর্ঘ উচ্চারণ স্বভাবতঃই হইতে পারে। 
যেমন--. 





| ট 

স্নেহ বিহ্বল | করুণ! ছল ছল | শিয়রে জাগে কার | আখি রে 
| 

রূঢ় দীপের | আলোক লাগিল | ক্ষমা-ন্দর | চক্ষে 


তথাকথিত মাত্রাবৃত্তে সমস্ত স্বরাস্ত অক্ষর হুস্ব বলিয়! ধরার রীতি থাকিলেও 
এখানে “নন” “রূ* অনায়াসেই দীর্ঘ হইতেছে । ভারতচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, হেমচন্তর, 


৯২ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


রজনীকাস্ত, ছিজেন্ত্রলাল প্রভৃতি কবির বনু রচনায় ইহা! প্রমাণিত হুইয়াছে। 
এই সমস্ত সংস্কৃতগন্ধি কবিতায় দীর্ঘ উচ্চারণ বাস্তবিক যে সংস্কৃত উচ্চারণের 
নিয়ম অনুপারে হয় না, বাংলা ছন্দের নিয়ম অনুসারে হয়, তাহ! কিঞ্চিৎ প্রণিধান 
করিলেই দেখা যাইবে । ( ১৬ক সুত্র দ্রষ্টব্য) 

01) 5৮11৪16-এর দীর্ঘ উচ্চারণ “অক্ষরবৃত্ত” 'স্বরবৃত্ত' প্রভৃতিতেও যে 
হয় না, এমন নহে। যথা 


“বল্‌ ছিন্ন বীণে, | বল্‌ উচ্চৈঃম্বরে_ 


না_না__না | মানবের তরে__, 


“কাজি ফুল | কুড়তে | পেয়ে গেলুম | মাল! 


হাত ঝুম্যুম্‌| পা ঝুম্বুম্‌ | মীতারামের | খেল 


সুতরাং আসলে দ্রেখা যাইতেছে যে, সব রকম রীতির কবিতাতেই 
ছন্দের আবশ্টক মত 0706 ও 010960 সব রকম ৪1191)16-ই দীর্ঘ 
হইতে পারে। কাজে কাজেই মাত্রা-পদ্ধতির দিক্‌ দির তিনটি 'বুক্তে' 
বাংল! ছন্দের ভাগ করার কোন কারণ নাই। আজকাল অনেকে এজন 
“অক্ষরবৃত্তকে 'যৌগিক+ অর্থাৎ মিশ্র বলিতেছেন । কিন্ত স্বরবৃত্ত” 'মাত্রীবৃত্ ও 
“যৌগিক? (71৩)_-এইরূপ শ্রেণী-বিভাগ যে কিরূপ 1110219] বা যুক্তির 
বিরুদ্ধ তাহ! সহজেই প্রতীত হয়। 

বাংল কাব্য হইতে বহু শত উদাহরণ দিয় দেখান যায় যে, প্রস্তাবিত ত্রিধ 
বিভাগ স্বীকার করিলে অনেক বাংল! কবিতাই ছন্দের রাজ্য হইতে ৰাদ পড়ে । 
নিয়ে বিভিন্ন যুগের লেখা হইতে কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি $ কিন্তু ইহাদের 
কোনটিতেই কোন 'বুন্তের? নিয়ম খাটে ন1। 


; ০// 5 
১) জন £ জামাই | ভাগ্ন। 

তিন ; নয় | আপ্ন। 

/ ৩ ০ ৬ ৬ / ০ / ও / ০৩ ডি 
২) বৃষ্টি পড়ে | টাপুর টুপুর | নদেয় এল | বান 


/ ৩৩ / ০৬ ০০ / সাও রি 
শিব ঠাকুরের । বিয়ে হল | তিন্‌ কন্তে | দান। 


(৩) 


(৪) 


(৫) 


(৬) 


(5) 


(৯) 


বাংল! ছন্দে জাতি-ভেদ (% ৯৩, 


/ ও ও / ০৩ ৩ 


ডাক দিয়ে কয় | দেবীবর 
টির ] শোতাকর 


কৃ দিয়ে কয় | শোভাকর 


স্পা শপ উউি 


নির্বংশ | দর 
লে রর 5৬ ড ড / ৬ 
যে রন্ধন | খেয়েছি ( টার্ন ) আমি | বার বৎসর | আগে 
আজ কেন | জিভে জান । সেই রন্ধন | লাগে। 
ও ৩ গু / /৩ ৩৪. 
শুক বলে | আমার বৃষ | জগতের | কালো 


৬৬ ৬ ৩ ৬/ ০/ ০০ ০ / ০ ও 


শারী বলে | আমার রাধার | রূপে জগৎ | আলো । 


০ ০ ০ ৩ ৬ ০ / ০ ৩ ৩ ০ / ০ / 


কহিছেন | মুনিবর | এমনি ক'রে | যেতেই কি হয় 
/ ৩ ৩৩ গু ৬ ৩ 


চাই] লক্ষ কথ! | সমাপন | র কথার ণ উত্থাপন, 
সবি / ৬৬ / / ৬০ / ০ ০ 2 
দিনক্ষণ | চাই রী | ওঠ্‌ছুড়ী তোর | বিয়ে নয় 


9 গু ৩ / ও ৩ ৩ তি 


কি বলিলে : টপ | কুল করিতে : যায় 


সর্ববাঙ্গ : জ্বলে” গেল | অগ্নি দিল : গায়। 


/ ও ১ / ৬ ৩ গু ও 5৬ ৬ / € ও 
এনা ) পর্দা তুলে | ঘোমট।! খুলে | সেজে গুজে | স্ভায় যাবে 


রি সআআদি ও 9 গু সস (ডে আপ ওটি সঙ ছুট উট ভি 


ডাম হিন্দু | যানি বোলে | বিন্দু বিন্দু | ব্র্যাণ্ডি খাবে ॥ 


5 ৩৩ 6 / ৬ ৬ / ৩৩ 
কোথায় কৈ | শবী দল? | বিগ্যাসাগর | কোথা ? 
০ ৩ ্ / ৬ ৬ ও রর / ৩ ও গু 


মুখুজ্যের | কারচুপিতে | মুখ হৈল | ভোতা। 


০ ৩ স্পা ও সপ 3 সি / গগ ড 


ও যতীন্দ্র | কুষ্দাস ! | একবার দেখ | চেয়ে, 


ও / ৬ / / ও ৬ 55৩৬ 
বকুলতলার ) পথের ধারে | কত শত | মেয়ে। 


৯৪ বাংল! ছন্দের মূলসত্র 


(১৯) সন্ধ্যাগগনে | নিবিড় কালিম। | অরণ্যে খেলিছে নিশি 


'] 9০ ০ ০০০ 9০7 5৪০৩ ০5 ম্্প০০ 5 ০ 5 


ভীত বদন! | পৃথিবী হেরিছে | ঘোর অন্ধকারে মিশি 


| ০ ০৪ ৩ 5৩০ 55৩ ০ ৩৬ ০৩৪০০ 


হী হী শবদে | অটবী পূরিছে | জা'গিছে প্রমথগণ 


অটহাসেতে । বিকট ভাষেতে | পূরিছে বিটপী বন 


কুট করতালি | কবন্ধ তালিছে | ডাঁঞ্নী দুলিছে ডালে 
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বিন্ন বিটপে | ব্রঙ্গ পিশাচ | হাসিছে বাজায়ে গালে । 


প০ / রি / ্ 
(১১) “জয় রাণা | রামসিংহের | জয় ৮ 


৩ 
চপ 


মেত্রিপতি | উদ্ধন্থরে | কয় 


কনের বক্ষ | কেপে উঠে | ডরে, 


স্স্প্প ০৩ -/9 ০ 


ছুটি চু | ছল্‌ ছল্‌| করে, 
০ ৩ ০ / গ ০ 


বরাক | হাকে সম | স্বরে 


রানার 
«“ জয় রাণা | রিনিতা | জয়।” 


(১২) ছুটল কেন : : মহেন্রের | আলোর ঘোর 
টুটুল কেন : উর্বশীর | মঞ্্িরের : ডোর 
বৈকাঁলে : বৈশাখী : এল | আকাশ : লুণ্ঠনে 
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শুক্লরাতি : ঢাক্ল রি | মেঘাব : গু%নে 


এস্থলে কেহ বলিতে পারেন যে, এখানে বিভিন্ন “বৃত্তের নিয়মের ব্যভিচারী 
যে সমস্ত উদাহরণ দেওয়। হইল, সেগুলি গুদ্ধ ন্বরবৃত্ত”, শুদ্ধ “অক্ষরবৃত্ত' 
ব1 শুদ্ধ 'মাত্রাবৃত্তের উদাহরণ নহে। এই সমস্ত “ব)ভিচারী” কবিতাকে 
তবে কি বলা হইবে? আশ! করি, তাহাদিগকে ছন্দোতুষ্ট বলিতে কেহ 
সাহস করিবেন না-_বনুকাল হইতে বাঙালীর কান এ সমস্ত কবিতার 
ছন্দে তৃপ্তিলাভ করিয়াছে । বাংল! ছন্দের জগতে তাহাদের কোনও একটা 


বাংল। ছন্দে জাতি-ভেদ (1) ৯৫ 


স্থান নির্দেশ করিতে হইবে । তবে কি প্রত্যেক 'বৃত্ে'র প্রাচীন ও আধুনিক, 
শুদ্ধ ও ব্যভিচারী ভেদে ছয়টি কি নয়টি, কি ততোহধিক বিভাগ করিতে 
হইবে? কিন্তু বাংলা ছন্দের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে 
যে, প্রাচীন 'ম্বরবুত্ত' বা! প্রাচীন 'মাত্রাবৃত্ত' বা প্রাচীন 'অক্ষরবৃত্ত'-_ইহাদের 
মধ্যে পূর্বব-নি্দিষ্ট একই মাত্রা-পদ্ধতি দেখা যায় না। আবশ্তক মত হৃস্বীকরণ 
ও দীর্ঘাকরণ করাই চিরস্তন রীতি। তাহ! ছাড়া, “ব্যভিচারী স্বরবৃত্ত* ইত্যাদি 
সংজ্ঞা দিলে তো কোন পদ্ধতি স্থির কর! হয় না, কেবল মাত্র 'ম্বরবৃত্ত 
ইত্যাদির প্রস্তাবিত নিয়মের ভ্রান্তি ও অসম্পূর্ণতা স্বীকার করিতে হয়। 
শেষ পর্যযস্ত সতীদেহের স্তায় বাংল! ছন্দকে বহু খণ্ডে বিভাগ করিতে হইবে, 
তাহাতেও সর্ক অস্থবিধার পার পাওয়া যাইবে কি ন। সন্দেহ । 

ছন্দের প্রস্তাবিত ত্রিধ! বিভাগ সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক। বাংলা ভাষার 
কেন যুগেই তথাকথিত তিনটি স্বতন্ত্র পদ্ধতিতে কবিতা রচিত হয় নাই। 
€বৌদ্ধগান ও দোহ1”, 'শূন্পুরাণ' ইত্যাদি রচনার সময় হইতে উনবিংশ শতাব্দী 
পর্যন্ত কোন সময়েই তিনটি পৃথক মাত্রা-পদ্ধতি বাংলা ছন্দে দেখা যায় না। 
সর্বদাই 139% 20113%1 [06075 ব। পর্ব-পর্বাঞ্জ-বাদ অনুযায়ী রীতিতে মাত্র 
নির্ণীত হইতেছে দেখ! যায় । একই চরণের মধ্যে কতকট! তথাকথিত 'স্বরবুত্তে”র, 
কতকট তথাকথিত 'মাত্রাবৃত্তে'র লক্ষণ নানাভাবে জড়িত হইয়া আছে দেখা 
যায়। যে ছন্দ বাংল! কবিতার প্রধান বাহন, যাহাতে বাংলার সমস্ত শ্রেষ্ঠ কাব্য 
রচিত হইয়াছে, আজ পর্যন্ত কোন গভীর ভাবপুর্ণ কবিতায় যে ছন্দ অপরিহাধ্য, 
সেই ছন্দে অর্থাৎ পয়ার-জাতীয় ছন্দে প্রস্তাবিত কয়েকটি প্ৰৃত্তের” নিয়মগুলির 
মিশ্রণ তো স্স্পষ্ট। ধাহারা পুর্বে ইহাকে অক্ষরবৃত্' বলিয়াছেন, তাহারা এই 
হজ্ঞার দুর্ব্বলতা বুঝিয়া এখন বলিতেছেন যে, ইহ] যৌগিক ছন্দ, অর্থাৎ "ম্বরবৃত্ত” 
ও মাত্রাবৃত্ে'র বর্ণসঙ্কর। কিন্তু তাহারা যাহাকে "্বরবৃত্ত এ 'মাত্রাবৃত্ত 
বলিতেছেন, তাহার বয়স অতি কম। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ ও তাহার 
অনুকারক্গণের কাবা দেখিয়া তাহারা! বাংল। ছন্দের তিনটি বিভাগ কল্পন! 
করিয়াছেন। প্রাগীন কাব্যের "স্বরবৃত্ত' তাহাদের কল্পিত নিষ্বম মানিয়! চলে না, 
প্রাচীন 'মাত্রাবৃত্ত'ও তাহাদের নিয়ম মানে না। 'আধুনিক "ম্বরবৃত্ত' ও “মাত্রাবৃত্ত 
মিশাইয়। যে পয়ার-জাতীয় ছন্দের উৎপত্তি হইয়াছে, এ মত একান্ত অগ্রাহ্‌। 
তাহাদের স্বকল্লিত ছন্দঃশান্ত্র অনুসারে যদি তীহার! পয়ার-জাতীয় ছন্দের 
ব্যাখ্যা খুঁজিয়া না পান, তবে সে দোষ তীহাদের কল্লিত ছন্দঃশাস্ত্রের 


৯৬ বাংল৷ ছন্দের মুলসূত্র 


বাংল! ছনের মূল তত্বটি যে তাহারা ধরিতে পারেন নাই, তাহা ইহাতেই স্পষ্ট 
প্রতীত হয়। 

স্থতরাং দেখা যাইতেছে যে, মাত্রাপদ্ধতির দিক্‌ দিয়া বাংলায় যে 
তিনটি স্বতন্ত্র বৃত্ত আছে, তাহ। কোনক্রমেই স্বীকার করা যায় না। 
এই 61%18০0 সম্পূর্ণ ইতিহাসবিরুদ্ব,_যত রকম (111065 0101%73190 আছে, 
সমস্তই ইহাতে পাওয়] যায় । 

আধুনিক অনেক কবিতাকেই অবস্ত যে কোন একটি বৃত্তে” ফেলিয়া দেওয়া 
যাঁয়। কিন্তু আসলে বাংলা ছন্দের পদ্ধতি এক ও অপরিবর্তনীয়। পূর্বোক্ত 
139 %0 98 109০15-তে শুত্রাকীরে সেই পদ্ধতি বিবৃত হইয়াছে । আধুনিক 
কবির সেই পদ্ধতি বজায় রাখিয়াই কোন কোন দিক্‌ দিয়! *এক-একপ্রকার 
বাধা-ধর! রীতি বাংল! কাব্যের ছন্দে আনিতেছেন। কিন্তু সেই রীন্ভি --খিয়াই 

ংলা ছনের মূল গ্রক্কৃতি বুঝ যায় না। আধুনিক এক একটি রীতিতে 

বাংল! ছন্দের কোন একটি প্রবৃত্তির চরম অভিব্যক্তি হইয়াছে। 
আধুনিক অনেক 'ম্বরমাত্রিক' ছন্দে যৌগিক অক্ষর মাত্রেরই হম্বীকরণ হয়) পরুস্ 
আধুনিক 'মাত্রানৃত' ছন্দে যৌগিক অক্ষরমাত্রেরই দীর্ঘাকরণ হয়। ইচ্ছ! করিলে 
অন্তান্য বিশিষ্ট রীতির ছন্দও কবিরা চালাইতে পারেন; যেমন, এমন এক 
রীতির ছন্দ চালান সন্তব যে, তাহাতে কেবল মাত্র ব্যঞ্জনাস্ত অক্ষরেরই দীর্ঘাকরণ 
হইবে, কিন্তু যৌগিক-স্বরাস্ত অক্ষরের দীর্ঘাকরণ চলিবে ন|। কিন্তু বাংল 
ছন্দের যে প্রবৃত্তিকেই কবিরা বিশেষ ভাবে ফুটাইয়! তুলুন ন৷ কেন, 
মূল সূত্রগুলিকে তীহাদের মানিয়া চলিতেই হইবে । আধুনিক কবিরা 
যে সর্ধদাই আধুনিক 'ম্বরমাত্রিক' বা! আধুনিক 'মাত্রাবৃত্ত' বা! 'বর্ণমাত্রিক' ছন্দে 
লেখেন, তাহাও নয়। 

বাহ! হউক, মাত্রা-পদ্ধতির দিক দিয় যে বাংল! ছন্দে তিনটি শ্বতন্ত্র জাতি 
আছে, এরূপ মনে করার পক্ষে কোন যৌক্তিকত! নাই। 


ছন্দের রীতি 


যে তিন ধরণের কবিতার কথা আধুনিক কবিরা বলেন, তাহাদের বিশেষত্ব 
ও পরম্পরের সহিত পার্থক্য--লয়ে, মাত্র! গুণিবার পদ্ধতিতে নয় | ছন্দোবন্ধনের 
জন্য অবশ্ঠ মাত্রার হিসাব ঠিক-ঠাক বজায় রাখ। আবশ্তক, কিন্তু কোথায় কোন্‌ 
অক্ষরটি হুম্ব, €কোন্‌ অক্ষরটি দীর্ঘ-_এইটুকু স্থির করিতে পারিলেই ছন্দের ধাত্টি 
ঠিক জান! হয না। ভারতীয় সঙ্গীতে যেমন তাল ছাড়াও রাগ-রাগিণী আছে, 
তেমর্€ হন্দেও সংস্কৃত সাহিতোর গৌড়ী, বৈর্দ্ভী প্রভৃতির প্রতিরূপ নান। 
রকর্ম রীতি (5৮16) আছে । যে তিন রকম রীতির কবিতা বাংলায় প্রচলিত, 
তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় নিয়ে দিতেছি । চরণের লয়ের উপরই এক এক রকম 
রীতির বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে। 


[১] ধীর লয়ের ছন্দ বা তান-প্রধান ছন্দ (পয়ার-জাতীয় ছন্দ ) 


বাংল। কাব্যে যেটি সনাতন ও সর্বীপেক্ষ। বেশী প্রচলিত রীতি, তাহার নাম 
দিতেছি পয়ীরের রীতি । এই বীতিতে যে সমস্ত কবিতা রচিত তাহাদিগকে 
€পয়ার-জাতীয়” বল! যাইতে পারে 

এই ছন্দকেই “অক্ষরমাত্রিক, 'বর্ণমাত্রিক, “অক্ষরবৃত্ত' ইত্যাদি নামে 
অভিহিত কর হয়; কারণ আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে এই রীতির কবিতায় 
মাত্রাসংখ্যা হরফ ব' বর্ণের সংখ্য। অনুযায়ী হইয়া থাকে । ধ্বনি- 
বিজ্ঞানসম্মত কোন ব্যাখ্য! খুঁজিলে বলিতে হয় যে, এই ছন্দে সাধারণত: 
প্রত্যেক -:11919 বা অন্ষরকে একমাত্র। ধরা হয়ঃ কেবল কোন 
শব্দের শেষে হলন্ত ৪7119016 বা অক্ষর থাকিলে তাহাকে দুই 
মাত্রার ধর! হয়। কিন্ত পুবের্বই দেখাইয়াছি যে, এই মাত্রা-পদ্ধতি যে 
সর্বত্র বজায় থাকে, তাহা নহে। মাত্র'-পদ্ধতির দিক্‌ দিয়া ইহার যথার্থ স্বরূপ 
ধরা যায় না। 


পয়ার ধীর লয়ের ছন্দ। পয়ারের রীতিতে কোন কবিতা পাঠ করার 
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সময়ে শ্তদ্ধ অক্ষর-ধ্বনি ছাড়াও একটা টানা স্থর আসে। এই টানটাই 
পয়ারের বিশেষত্ব । এই টানটুকুকে সংস্কৃতের “তান” শব দ্বারা অভিহিত 
করিতেছি (ইংরেজীতে ০০৪1 0] )। অক্ষরের ধবনির সহিত এই টান বা 
তান মিশিয়! থাকে, কখনও কখনও অক্ষরের ধ্বনিকে ছাপাইয়াও উঠে, এবং 
স্পষ্ট শ্রুতিগোচর হয়। উপমা দিয়। বল! যায় যে, পয়ার-জাতীয় ছন্দে এক একটি 
ছন্দৌোবিভাগ যেন এক একটি তানের প্রবাহ । শআোতের মধ্যে ছোট-বড় 
উপলখণ্ড ফেলিলে যেমন সহজেই তাহার স্থান করিয়৷ লইতে পারে, পয়ারের 
একটান। সুরের মধ্যে তন্রপ মৌলিক-স্বরাস্ত বা যৌগিক-স্বরাস্ত অক্ষর প্রভাতি 
সহজেই স্থান করিয়া লইতে পারে । পয়ারের এক একটি মাত্রা এই ধ্বনি- 
প্রবাহের এক একাট অংশ। এক একটি পূর্ণকাঁয় হরফ. বা বর্ণ( ২, 3, ৎ: 
ইত্যাদিকে গণনার বাহিরে রাখা হয়) এইরূপ এক একটি অংশ নাহি 
নির্দেশ করে। স্থতরাং অনেক সময়ে হরফ, গুণিয়। মাত্রার হিসাব পাতি, "যায় | 
এই হিসাবে এ ছন্দকে ববর্ণমাত্রিক” বলা হইয়া থাকে, যদিও এ নামটিতে 
এই ছন্দের মূল কথাটি নির্দেশ করা হয় না। কেবল মাত্র অক্ষরধ্বনি দিয়াই 
পয়ারের এক একটি মাত্রা পুর্ণ হয় না, এই জন্ত শুদ্ধ ধ্নি-হিসাবে যে 
সমস্ত অক্ষর সমান নয়, তাহারাও পয়ারে সমান হইতে পারে ৷ বিদেশীর কানে 
এই বিশেষ লক্ষণটি সহজেই ধর! পড়ে, এই জন্ত তাহারা বাঙালীর আবৃত্তিকে 
911)0-501) গোছের অর্থাৎ স্থুর করিয়! পাঠ করার মতন বলির! থাকেন। 
বাস্তবিক, গানে যেমন স্থর আছে, বাঙালীর এই স্থৃপ্রচলিত ছন্দে তেমনি একটা 
টান বা তান আছে । এই টানটিকে বাদ দিলে পয়ার-জাতীয় কবিতা পড়া-ই 
অসম্ভব হইবে। এই লক্ষণটি কেবল যে প্রাচীন পয়ারে পাওয়া যায়, তাহ 
নহে; আধুনিক-কালে লিখিত পয়ার-জাতীয় কবিতা মাত্রেই ইহা! আছে। 
অন্তত্র বলিয়াছি যে, « ছন্দোবোধ, বাক্যের অন্তান্ত লক্ষণ উপেক্ষা করিয়। দুই 
একটি বিশেষ লক্ষণ অবলম্বন করিয়া থাকে ” | পয়়ার-জাতীয় রচনায় অক্ষরের 
অন্তান্ত লক্ষণ উপেক্ষ। করিয়া! মূল স্বরের ঝঙ্কারকেই অবলম্বন করিয়া ছন্দ গড়িয়া 
উঠে। মূল স্বরের ধ্বনিই এ ছন্দে প্রধান, ব্যঞ্জনাদি অপরাপর বর্ণকে মূল স্বরের 
অধীন এবং মাত্র ইহার আকার-সাধক বলিয়। গণ্য করা হয়। সুতরাং ছন্দো- 
বন্ধনের হিসাবে ব্যঞ্জনাি গৌণধবনির এখানে মুল্য দেওয়া হয় না। অক্ষরের 
স্বরাংশকে প্রাধান্য দিয়া যে পয়ার-জাতীয় ছন্দে একটানা একট! ধ্বনিপ্রবাহ 
স্ষ্টি কর! হয়, এবং এই ধ্বনিপ্রবাহের এক একটি অংশে যে কোন প্রকারের 
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অক্ষরের স্থান সম্কুলান কর! যায়, তাহা! সহজেই লক্ষ্য করাষায়। নিম্নোক্ত 
যে কোন কবিতাতেই ইহ! লক্ষিত হইবে । 


(১) মহাভারতের কথা অমৃত সমান। 
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্‌॥ 


(২) বসিয়। পাতালপুরে ক্ষুব্ধ দেবগণ, 
বিমর্ধ নিস্তব্ধ ভাব চিন্তিত ব্যাকুল ॥ 


(৩) জয় ভগবান্‌ সর্ববশক্তিমান্‌ 
জয় জয় ভবপতি । 
করি প্রণিপাত, এই কর নাথ-_ 


তোমাতেই থাকে মতি। 
(8) হে বঙ্গ, ভাগারে তব বিবিধ রতন। 


তা” সবে (অবোধ আমি ! ) অবহেল1 করি, 
পরধন-লোভে মত্ত করিনু ভ্রমণ | 


(৫) এ কথা জানিতে তুমি ভারত-ঈশ্বর শা-জাহান, 
কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধন মান। 


শুদ্ধ অক্ষরধবনিকে প্রাধান্য না দিয়া, তাহাকে স্থরের টানের অধীন রাখা হয় 
বলিয়। পয়ার-জাতীয় ছন্দে যতগুলি অক্ষর এক পর্বে সমাবেশ করা যায়, অন্ত 
রীত্তিতে লেখা কবিতায় ততগুলি কর! যায় না। আট মাত্রা, দশ মাত্রার পর্ব 
এই পয়ার-জাতীয় ছন্দেই দেখ। যায়| 

অন্ান্ত রীতিতে লেখা কবিতা হইতে পয়ার-জাতীয় ছন্দের পার্থক্য বুঝিতে 
হইলে এইরূপ টান! স্তরের প্রবাহ আছে কিনা, অক্ষরকে অতিক্রম করিয়। 
ধ্বনিপ্রবাহ চলিতেছে কিনা, তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে । কেবল-মাত্র মাত্রার 
হিসাব হইতে কবিতার রীতি অনেক সময়ে বুঝা যাইবে ন1। 

পয়ার-গাতীয় ছন্দের আর একটি নিয়মের (অর্থাৎ কোন শব্দের শেষের 
হলস্ত অক্ষকে ছুই মাত্রা! ধরার ) হেতু বুঝিতে হইলে, পয়ারের আর একটি লক্ষণ 
বুঝিতে হইবে । “বাংলা ছন্দের মুলতত্ব* শীর্ষক অধ্যায়ের ২গ পরিচ্ছেদে বলিয়াছি 
যে, প্রত্যেকটি শব্ষকে নিকটবর্তী অন্তান্ত শব্ধ হইতে অযুক্ত রাখা বাংল! 
উচ্চারণের একটি বিশিষ্ট প্রবৃত্তি। পয়ার-জাতীয় কবিতায় এই প্রবৃত্তির চরম 
অভিব)ক্তি দেখ। যাঁয়। এ প্রবন্ধে যে বলিয়াছি, “বাংল! ছন্দের এক একটি 


১০০ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


পর্বকে কয়েকটি অক্ষরের সমষ্টি মনে না করিয়!, কয়েকটি শবের সমষ্টি বলিয়া 
জ্ঞান করিতে হইবে,” তাহা পয়ার-জাতীয় ছন্দের পক্ষেই বিশেষরূপে খাটে | 
বাংলার উচ্চারণ-পদ্ধতি অনুসারে প্রত্যেক শবেের প্রথমে স্বরের গাম্ভীধ্য সর্বাপেক্ষা 
অধিক, শবের শেষে সর্বাপেক্ষা কম । কিন্তু হলস্ত অক্ষরকে এক মাত্রার ধরিয়া 
উচ্চারণ করিতে গেলে উচ্চারণ কিছু দ্রুত হওয] দরকার ; সুতরাং বাগ্যস্ত্রে 
ক্রিয়া ক্ষিপ্রতর ও অবলীল হওয়। দরকার। কিন্তু যেখানে স্বর-গাম্ভী্য কমিয়া 
আসিতেছে, সেখানে এবংবিধ ক্রিয়া হওয়! সম্ভব নয়) সুতরাং শব্দের অস্তিম 
হলস্ত অক্ষরকে একমাত্রার ধরিয়া! পড়িতে গেলে শবের শেষে স্বর-গান্তীর্য্যের বুদ্ধি 
হওয়া দরকার। কিন্তু সেরূপ কর! স্বাভাবিক বাংলা উচ্চারণের বিরোধী ; সুতরাং 
পয়ার-জাতীয় ছন্দে শব্দের অস্তিম হলস্ত অক্ষরকে একমাত্রার না! ধরিয়। ছুইমাত্রার 
ধর] হয়। বিশেষতঃ যেখানে স্বর-গান্তীর্য্যের হ্রাস হইতেছে, সে ক্ষেত্রে গতি 
স্বভাবতঃই একটু মন্থর হইয়! থাকে । 'এই কারণেও শঙ্জের অস্তিম হলকংক্ষরের 
দীঘীকরণের প্রবৃত্তি স্বাভাবিক । অর্থাৎ পয়ার ধীর লয়ের ছন্দ বলিয়া এখানে 
স্বভাবমাত্রিক অক্ষরই সাধারণতঃ ব্যবহাত হয়। 

পয়ার-জাতীয় ছন্দের ব্যবহারই বাংলায় সর্ববাপেক্ষ। অধিক, কারণ সাধারণ 
কথাবান্তায় এবং গদ্যে আমর] ষে রীতির অনুসরণ করি, সেই রীতি ইহাতেই 
সর্বাপেক্ষা বেশী বজায় থাকে । কয়েক লাইন গঞ্চ ব! নাটকীয় ভাষা লইয়! 
তাহাব মাত্র! বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, পয়ারের ও গগ্ের মাত্রানির্ণয় 
একই রীতি অন্ুনারে হইতেছে । উদাহরণ-স্বরূপ পুব্বোত্, অধ্যায়ের তৃতীয় 
পরিচ্ছেদে রামারণী কথা ও 'হান্তকৌতুক” হইতে উদ্ধত অংশের উল্লেখ করা 
যাইতে পারে । এই কারণে নাট্যকাব্যে, মহাকাব্যে, চিস্তাগর্ভ কাব্যে এই 
রীতির ব্যবহার দেখ! যায়। 

পয়ার-জাতীয় ছন্দের প্রকৃতি সম্বন্ধে যাহ! বল1 হইল, তাহ! হইতে ইহার 
অপর কয়েকটি বিশেষ গুণের তাৎপর্য পাওয়৷ যাইবে । রবীন্দ্রনাথ পয়ারের 
আশ্যধ্য "শোষণ-শক্তি'-র কথা বলিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, সাধারণ 
পয়ারের (৮+৬-) ১৪ মাত্র! বজায় রাখিয়াই যুক্তাক্ষরহীন পয়ারকে যুক্তাঞ্ষর- 
বহুল পয়ারে পরিবন্তিত কর! যায়| ইহার হেতু পূর্বেই বল! হইয়াছে। পয়ারের 
একটান! তান বা ধ্বনি-আোতের এক একটি অংশের মধ্যে লঘু, গুরু-সব রকম 
অক্ষরই সহজে ডুবিয়া যায় বলিয়া এইরূপ হওয়া সম্ভব । বিভিন্ন অক্ষরের মধ্যে 
ষথেষ্ট ফাঁক থাকে. সেই ফীকট। সাধারণতঃ স্থুরের টান দিয়! ভরান থাকে। 
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সুতরাং লঘু অক্ষরের স্থানে গুরু অক্ষর বসাইলে ছন্দের হানি হয় না। এই জন্য 
তৎসম, অর্ধ-ততৎসম, তত্তব, দেশী, বিদেশী, সব রকমের শব্দ সহজেই পয়ারে স্থান 
পাইতে পারে। 
কিন্ত পয়ার-জাতীর ছন্দে অক্ষর-যৌজনার একটা সীমা আছে । রবীন্দ্রনাথ 
স্বীকার করিয়াছেন যে, দুর্দান্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ দুঃসাধ্য সিদ্ধাস্ত' এইরূপ চরণেই যেন 
পয়ারের ধ্বনির স্থিতিস্থাপকতার চবম সীম রক্ষিত হইয়াছে । ইতঃপূর্ব্বে (১৮শ 
হৃত্রে) এই সীমা নির্দেশ করা হইয়াছে-_পর্বাঙ্গের শেষ অক্ষরটি লঘু হওয়া 
আব্শ্তক। “বৈদাস্তিক পাণ্ডিত্যপুর্ণ দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত” বলিলে, তাহা আর 
কিছুতেই ১৪ «মাত্রার বলিয়া ধরা চলিবে না, কারণ “তিকৃ” অক্ষরটিকে পয়ারে 
দীর্ঘ ধরিতেই হইবে। 
9রের লয় ধীর বলিয়? পয়ারের ছন্দে কখন নৃত্যচপল ব' ক্ষিপ্র গতি, কিংবা 
গাল? আরাম বা বিলাসের ভাব আসে না-_পরস্ত স্বভাবতঃই একট! অবহিত, 
ংঘত সুতরাং গম্ভীর ভাব আসে । এই জন্ত উচ্চাঙ্জের কবিতা পয়ার-জাতীয় 
ছন্দেই রচিত হইয়া থাকে | অন্ঠাত্র বলিয়াছি যে, এই ছন্দে যুক্তাক্ষরের প্রয়োগ- 
কৌশলে সংস্কৃত 'বৃত্ত' ছন্দের অনুরূপ একটা মন্থর, গভীর, উদার ভাব আসিতে 
পারে। “কারণ এই ছন্দে পদ-মধ্যস্থ হলস্ত অক্ষরকে দ্বিমাত্রিক ধরা হয় না এবং 
তাহার পরে কোনরূপ বিরাম বা ঝঙ্কারের অবসর থাকে না। সুতরাং এখানে 
ব্যঞ্জন বর্ণের সংঘাত আছে । স্থতরাং সেই কারণে যুক্ত ও অযুক্ত বর্ণের ব্যবহাঁর- 
কৌশলে একটা ধ্বনির তরঙ্গ সৃষ্টি হয়।, স্থতরাং যে [া(0)0710 1)8700010 
বৃত্ত” ছন্দের প্রাণ, তাহ! অন্ততঃ মাক্র-সমকত্বের অতিরিক্ত অলঙ্কাররূপেও 
পয়ার ছন্দে পাওয়] যাইচ্তে পারে | এ বিষয়ে মাইকেল মধুস্থদন দত্ত-ই সব্বাপেক্ষা 
বড় কৃতী । রবীন্দ্রনাথের “তরঙ্গচূদ্িত তীরে মর্দ্রিত পর্লব বীজনে” প্রভৃতি 
চরণেও এইরূপ ভাব পাওয়া যায়। যাহ হউক, এই সমস্ত কারণে পয়া র-জাতীয় 
ছন্দের স্তন টু করিয়া বীধা যায়। বাংলা ছন্দে পয়ারই ধুপদ-জাতীয়। 
রবীন্দ্রনাথ এই রীতির ছন্দকে সাধু ভাষার ছন্দ বলেন, কারণ এ ছন্দে 
যুক্তাক্ষরবহুল সাধু ভাষার শব্+-প্রয়োগের সুবিধা! বেশী। কিন্তু সাধু ভাষ' 
হইলেই যে এই রীতির ছন্দ হইবে তাহা নয়। 'মুরদাসের প্রার্থনা” কবিতাটিতে 
রবীন্দ্রনাথ সাধু ভাষা এবং বহু তৎসম শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্ত এ 
কবিতাটি এই রীতিতে রচিত নয়। : 
পয়ারের আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গুণ আছে। রবীন্দ্রনাথ 


১০২ বাংলা ছন্দের মুলসুত্র 


দেখাইয়াছেন যে, পয়ারে ছুই বা দুইয়ের গুণিতক যে কোন সংখ্যক মাত্রার 
পরে ছেদ বসান যায়। কিন্তু পয়ার-জাতীয় ছন্দে তিন মাত্রার পরেও ছেদ 
বসান চলে । যথা, 


বিশেষণে সবিশেষ | কহিবারে পারি । 
জান তো * স্বামীর নাম ! নাহি লয় নারী ॥ 


এখানে অন্বয় অনুসারে দ্বিতীয় চরণের প্রথম তিন অক্ষরের পর একটি উপচ্ছেদ 
বসান চলে । অমিত্রাক্ষরে ইহাঁর উদাহরণ ষথেষ্ট ; যথা 


নিশার সপন সম | তোর এ বারতা | 

রে দূত! * * অমর-বুন্দ | যার ভূজবলে! 

কাতর, * সে ধনুর্ধারে | রাঘব ভিখারী | ( মধুহদন ) 
কি স্বপ্রে কাটালে তুমি | দীর্ঘ দিবানিশি 

অহল্য।, * পাষাণরূপে | ধরাতলে মিশি ( রবীব্রনাথ ) 


আসলে, রবীন্দ্রনাথ পয়ার-জাতীয় ছন্দের একটি ধর্মের বিশেষ একটি 
গ্রয়োগ লক্ষ্য করিয়ছেন। পয়ার-জাতীয় ছন্দে ষে কোন পর্বাক্ষের পরেই 
ছেদ বসান যায়; কেবল উপচ্ছেদ নহে, পূর্ণচ্ছেদ পর্য্যস্ত বসান চলে। পয়ার 
ছন্দে শবের মধ্যে মধ্যে যথেষ্ট ফাক রাখা যায় বলিয়াই এইরূপ করা চলে । 
এ ছন্দে ছেদ যতির অধীনতা হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইতে পারে। এই 
কারণে ষথার্থ 10171) ৮9756 বা অমিতাক্ষর কাব্য মাত্র পয়ার-জাতীয় ছন্দেই 
রচিত হইতে পারে। 

পয়ার-জাতীয় ছন্দের বিরুদ্ধে কেহ কেহ যে সমস্ত 'নালিশ আনিয়াছেন, 
সেগুলি একান্ত ভিত্তিহীন । ইহাতে যে 'বাংলা ভাষার যথার্থ রূপটি চাপ! 
পড়িয়। গিয়াছে এ কথ! সম্পূর্ণ ভ্রান্ত-সিদ্ধানস্ত-প্রণোদিত ; বরং সাধারণ উচ্চারণ- 
রীতি এই ছন্দেই সর্বাপেক্ষা বেণী বজায় আছে। যদি কেহ ইহাকে 
“একঘেয়ে” বলেন, তাহ! হইলে বলিতে হয় যে, তিনি “মেঘনাদবধ-কাব্য” অথবা 
রবীন্দ্রনাথের “বলাক অথবা “দেবতার গ্রাস” প্রভৃতি কবিতা বিশ্লেষ বা 
বিচার করেন নাই | যান ইহাকে “নিস্তরজ' বলেন, তিনি রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষশেষ;, 
“সিম্ধুতরঙ্গ' প্রভৃতি কবিতার প্রতি সুবিচার করেন নাই। পয়ার-জাতীয় 
ছন্দ যে লিপিকরদিগের চীতুরী হইতে উৎপন্ন, অথবা ইহাতে যে ধ্বনিশাস্ত্রকে 
ফাকি দেওয়া হয়, এ কথা৷ বলিলে মাত্র বাংল! ছন্দের ইতিহাস ও প্রকৃতি 


ছন্দের রীতি ১৬৩) 


সম্বন্ধে হুক্ম বোধের অভাব প্রকাশ করা হয়। পয়ার-জাতীয় ছন্দে “যতি 
অনিয়মিত এবং পর্ববিভাগ অস্পষ্ট”, এরূপ অভিযোগ অভিযোক্তার ছন্দোবোধের 
গভীরতা বা নুক্মতা-সম্বন্ধে সন্দেহ আনয়ন করে। পয়ার-জাতীয় ছন্দ মিশ্র ব 
যৌগিক ছন্দ নহে। উহাই বাংলার সনাতন ছন্দ, এবং বাংলার স্বাভাবিক মাত্র! 
পদ্ধতি ইহাতেই রক্ষিত হয়। 

পূর্বকালে যে সমস্ত ছন্দোবন্ধ কাব্যে প্রচলিত ছিল, সেগুলি সমস্তই পঞ্ার- 
জাতীয় । শুধু পয়ার নহে, ত্রিপদী, একাবলী প্রভৃতি সমস্তই তান-প্রধান ব 
পয়ার-জাতীয় ছন্দে রচিত হইত। 

প্রাচীনকঙ্গলের পয়ারাদি ছন্দে সর্বদাই অক্ষর গণিয়! মাত্রার হিসাব পাওয় 
যাইবে, না। আবশ্তক মত হ্স্বীকরণ ও দীর্ঘাকরণ যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। 
যথ।__ 


বাক্য চাতুরী করি | দিবাতে মাগিয়। 
সন্ধ্যাকালে যাও ভাল | গৃহস্থ দেখিয়া 

( বংশীবদন, মনসা-মঙ্গল ) 
গ্রাম রত্ব ফুলিয়া | জগতে বাখানি 


দক্ষিণে পশ্চিমে বহে | গঙ্গ। তরঙ্গিণী 
( কৃত্তিবান, আত্মপরিচয় ) 


পিককুল কলকল | চঞ্চল অলিদল, | উছলে হ্ুরব জল | চল লো বনে 
( মধুস্দন ) 


আধুনিক কালেও পয়ার-জ্ঞাতীয় ছন্দে সর্ধদা অক্ষর গণিয়! মাত্রার হিসাব 
পাওয়া যায় না। “বাংলা ছন্দে জাতিভেদ"' অধ্যায়ে তাহার উদাহরণ দেও, 


[২] বিলম্বিত লয়ের ছন্দ বা ধ্বনি-প্রধান ছন্দ 
( আধুনিক মাত্রাবৃত্ত বা ধ্বনিমাত্রিক ছন্দ ) 


আর এক রীতির কবিতাকে 'মাত্রাবৃত্ত' নাম দেওয়] হইয়া! থাকে । কিন্ত 
এই নামটি খুব স্ুটু বলা যায় না। কারণ, বাংলা তথ! উত্তর-ভারতীয় সমস্ত 


১০৪ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 


প্রাকৃত ভাষাতেই সমমাত্রিক পব্ব লইয়! ছন্দ রচিত হয় । সংস্কতে 'মাত্রাবৃত্ত' 
যে অর্থে প্রচলিত, সেই অর্থে সমস্ত বাংল! ছন্দ-ই মাত্রাবৃত্ত বল! যাইতে পারে। 

কেবল-মাত্র মাত্রাপদ্ধতির খোজ করিলে অন্তান্ত রীতির কবিতার সহিত 
এই রীতির কবিতার পার্থক্য বুঝা যাইবে না। আধুনিক সময়ে কবিরা 
মোটামুটি একটি স্থির পদ্ধতি অনুসারে এই ধরণের কবিতায় মাত্রাযষোজনা 
করেন, অর্থা২ যৌগিক অক্ষরমাত্রকেই দীর্ঘ ধরেন এবং অপর সব 
অক্ষরকে হুস্ব ধরেন । তবে সর্বদাই যে তাহারা অবিকল এহ নিয়ম অনু সরণ 
করেন, তাহ! নহে; মৌলিক স্বরের দীর্ধাকরণের উদাহরণও যে পাওয়া যায়, 
তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। অপেক্ষাকৃত প্রাচীন কাঁলের 'মাত্রাকৃত্ত' ছন্দে কিন্ত 
অক্ষরের মাত্রা সম্বন্ধে পূর্বব-নিদ্দিষ্ট স্থির পদ্ধতি ছিল ন1। পদাবলী-সাহিত্যে 
তাহাই দেখা যায়। নিয্নোক্ত উদাহরণ হইতেই ইহ বুঝ! যাইবে __ 


চপ্পক দাম হেরি | চিত অতি কম্পিত | লোচনে বহে অনুরাগ। 


০০ ০০ -- ০০ ০ | || 


তুয়। রূপ অন্তর | জাগ নে নিরন্তর | ধ্নি ধ্নি তোহারি সোহাগ ॥ 


এখানে হুম্ব বা দীর্ঘ বলিয়া অক্ষরের ছুই বিভিন্ন জাতি স্বীকার কর! হয় নাই; 
অথচ ইহ! খাঁটি 'মাত্রাবৃত্ত” গতির উদাহরণ। অতি গ্রাচীন কালের মাত্রাবৃত্ত 
ছন্দের কবিতাতে--যেমন “বৌদ্ধ গান ও দোহা?য়--এই লক্ষণ দেখা যায়,__ 


2 | 
ধাসার্গে চাল | সাঙ্কম গঢ়ই 


1 | 1০০ ০০] 


৪ | 
পারগামি লোঅ | নিভর তরই 


বস্ততঃ বাংল! প্রভৃতি ভাষাতে কবিতায় কোন পূর্বব-নিদ্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে 
অক্ষরের মাত্র! স্থির থাকে না| অর্বাচীন প্রাকৃত হইতে প্রাচীন বাংলা প্রভৃতির 
পার্থক্যের এই অন্ততম লক্ষণ । 

স্থতরাং তথাকথিত *মাত্রাবুত্ত' ছন্দ ও পয্মার-জাতীয় ছন্দের তুলন। করিলে 
মাত্রাপদ্ধতির দিক্‌ দিয়] খুব বেশী পার্থক্য দেখা যাইবে না। ছন্দের আবশ্তক মত 
অক্ষরের দীর্ঘাকরণ উভয-জাতীয় ছন্দেই চলে, তবে 'মাত্রাবৃত্ত-জাতীয় ছন্দে 
দীর্ঘীকরণ অপেক্ষাকৃত বহুল। 

তথাকথিত 'মাত্রাবৃত্ত' ছন্দের মুল লক্ষণটি এই যে ইহা বিলম্ঘিত লয়ের 
ছন্দ । ম্থতরাং এই ছন্দে যৌগিক অক্ষরের দীর্ধাকরণ স্বভাবতঃই হইয়৷ থাকে। 


ছন্দের রীতি ১০৫ 


এমন কি, প্রয়োজন মত মৌলিক-স্বরাত্ত অক্ষরেরও যদৃচ্ছ দীর্ঘাকরণ চলিতে 
পারে । (হ্থঃ ৩১ দ্রঃ) 

পয়ার-জাতীয় ছন্দের সহিত এই মাত্রাবৃত্ত ছন্দের অন্ততম পার্থক্য এই যে, 
“মাত্রাবৃত্তে' উচ্চারিত অক্ষরের ধ্বনি-পরিমাণই প্রধান । পয়ারে অক্ষর- 
ধ্বনির অতিরিক্ত যে একট! সুরের টান থাকে, 'মাত্রাবৃত্তে তাহ থাকে ন!। 
স্থতরাং পয়ারের! স্তায় 'মাত্রাবৃত্তের স্থিতি-স্থাপকতা গুণ নাই, শোষণ-শক্তি'ও 
নাই। যদি দেখা যায় যে, কোন একটি কবিতার চরণ কি রীতিতে লিখিত 
তাহা মাত্রার হিসাব হইতে বুঝিবার উপায় নাই, তখন এই স্থুরের টান আছে 
কি শা আছে তাহ! দেখিয়! রীতি স্থির করিতে হয়। 


যত পায় বেত | না পায় বেতন | তবু না চেতন মানে 


বসি" শুরু "পরে | কলরব করে, | মরি মরি, আহা মরি 


এই উভয় চরণেই মাত্রার হিসাব এক | কিন্তু প্রথমটি যে 'মাত্রাবৃত্ত' রীতিতে 
এবং দ্বিতীয়টি যে পয়ারের রীতিতে রচিত, তাহ! এ স্থরের টান আছে কি ন! 
আছে, তাহ! হইতে বুঝ! যার । 

'মাত্রাবৃত্ত” ছন্দে স্বরবর্ণের ধ্বনির প্রাধান্য দেখ। যায় না। প্রত্যেক 
স্পষ্টোচ্চারিত ধ্বনিরই ইহাতে হিসাব রাখিতে হয়। এই জন্ত যৌগিক অক্ষরের 
দীর্ঘীকরণের দিকে ইহার প্রবৃত্তি আছে। ( এই দীর্ঘাকরণ কি ভাবে হয়, তাহ 
*বাংল৷ ছন্দের মূলতত্* শীর্ষক অধ্যায়ের ৩য় পরিচ্ছেদে বলিয়াছি। ) যৌগিক 
অক্ষরকে অন্তান্ত অক্ষরের সহিত সমান হুম্ব ধরিয়া পড়িতে গেলে, একটু অধিক 
জোরের সহিত দ্রত লয়ে উচ্চারণ কর! দরকার হইয়! পড়ে । কিন্তু 'মাত্রাবৃত্ত, 
ছন্দ দ্রুত লয়ের একান্ত বিরোধী । বস্ততঃ 'মাত্রাবৃত্ত* ছন্দে আরামশ্রিয়তার ও 
আরাসনিমুখতার চুড়ান্ত অভিব্যক্তি দেখ যায়। এই জন্য এই ছন্দে বর্ণসংঘাত ও 
হ্ম্বীকরণ সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়! চলিতে হয়, কোন যৌগিক অক্ষর থাকিলেই 
তাহাকে বিশ্লেষণ করিয়৷ দুই মাত্র! পুরাইয়! দেওয়! হয়। এই ধরণের ছন্দে 
যৌগিক অক্ষর থাকিলেই বাগ্যন্ত্রকে একটুখানি আরাম দেওয়! হয়। এবং 
সেই অক্ষরটির উচ্চারণের পর খানিকক্ষণ শেষ ধ্বনির ঝঙ্কারটিকে টানিয়। 
রাখিতে হয়। এইরূপে যৌগিক অক্ষর মাত্রেই ছুই মাত্রার অক্ষর বলিয়া 
পরিগণিত হয়। 


১০৬ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


'মাত্রাবৃত্ত' ছন্দে শ্বাসবায়ুর পরিমাণের খুব সুল্ম হিসাব রাখিতে হয় । কতটুকু 
শ্বাসবাযুর খরচ হইল, ধ্বনি-উৎপাদক কয়েকটি বাগ্যন্ত্রে কতটুকু আয়াস হইল-_ 
সমস্তই ইহাতে বিবেচনা! করিতে হয়। তাহ। ছাড়া, গ৷ ছাড়িয়। দিয়! বিলম্বিত 
লয়ে উচ্চারণ করাই এই ছন্দের প্রকৃতি । সুতরাং এই ছন্দ অপেক্ষাকৃত ছুর্ববল 
ছন্দ। বেশী মাত্রার পর্ধ এ ছন্দে ব্যবহার কর যাঁয় না। ইহার শক্তি ও 
উপযোগিতা সীমাবদ্ধ। কিন্তু এই ছন্দে দীর্ঘীকরণের বাহুল্য আছে বলিয়া! হন্ব 
ও দীর্থের সমাবেশে ইহাতে বিচিত্র সৌন্দর্য্য স্থষ্টি করা যায়। কিন্তু তাহাতে যে 
ধ্বনি-তরঙ উৎপন্ন হয়, তাহা! যে ঠিক ইংরেজী বা! সংস্কতের অনুরূপ ছন্দঃম্পন্দন 
নহে, তাহ! অন্তত্র আলোচন] করিয়াছি। তবে বিদেশী ছন্দের অন্ুরুরণ করিতে 
গেলে আমাদের 'মাত্রাবৃত্ত' ভিন্ন উপায় নাই, কারণ অক্ষর-পরম্পরার মধ্যে 
যে গুণগত পার্থক্য সংস্কৃত, ইংরেজী, আরবী প্রভৃতি ছন্দের ভিত্তি, তাহার কওকটা 
অনুকরণ এক মাত্রাবৃতেই সম্ভব । সত্ন্রনাথ দত্ত, নজরুল্‌ ইস্লাম প্রভু।।ঘ 
কবিরা তাহাই করিয়াছেন। ছড়ার ছন্দে অর্থাৎ স্বরাঘাত-প্রবল ছন্দে অবগ্ঠ 
গুণগত পার্থক্য খুব স্পষ্ট ; কিন্তু তাহাতে মাত্র একটার বেশী 1,0০7) বা ছাচ 
নাই, স্থতরাং তাহাতে বিদেশী ভাষার বিচিত্র ছাচের ছন্দেব অনুকরণ করা 
চলে না। 

পয়ারের সহিত তুলনণ করিলে বলিতে হয়, “মাত্রাবৃত্ব” মেয়েলি ছন্দ, পয়ার 
যেন পুরুষালি ছন্দ। যেটুকু কাজ মাত্রাবৃত্তের দ্বারা পাওয়া যায়, সেটুকু বেশ 
সুন্দর হয়; কিন্ত “ইস্তকৃ জুতাসেলাই নাগাদ্‌ চণ্তীপাঠ' ইহাতে চলে না। 
পয়ারে কিন্ত 'পাখী সব করে রব" হইতে আ'রস্ত করিয়! গর্জমান বজ্রাগ্নিশিখা*র 
নির্ধোষ, এমন কি "চক্রে পিষ্ট তআীধারের বক্ষ-ফাট? তারার ক্রন্দন* পর্য্যন্ত প্রকাশ 
করা যায়। 


| ৩] দ্রুত লয়ের ছন্দ বা শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দ ( বল-প্রথান ছন্দ) 


আর এক রীতির ছন্দকে “ছড়ার ছন্দ, কখন কখন বা 'ম্বরবৃত্ত'-ও বল! হয়। 
এ ধরণের ছন্দ পূর্বে গ্রাম্য ছড়াতেই ব্যবহত হইত, এ জন্য ইহাকে ছড়ার ছন্দ 
বলা হয়। আজকাল সাধু ভাষাতেও এ ছন্দ চলিতেছে । সাধারণতঃ এ রকম 
ছন্দে প্রত্যেক 551120]9 ব1 অক্ষর একমাত্রার বলিয়! গণ্য করা হয়, অর্থাৎ শুধু 
কয়টি স্বরবর্ণের ব্যবহার হইয়াছে তাহ! গণনা! করিলেই অনেক সময়ে মাত্রার 
হিসাব পাওয়া যায়। এ জন্ত কেহ কেহ ইহাকে স্বরমাত্রিক বা স্বরবৃত্ত বলেন। 


ছন্দের রীতি ১৩৭ 


কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে মাত্র! গুধিবার পদ্ধতি হইতেই এই রীতির ছন্দের 
আসল ্বব্ূপটি বোঝা যায় না। পূর্বে দেখিয়াছি যে, এ রকম ছন্দেও মধ্যে মধ্যে 
কোন অক্ষর দ্বিমাত্রিক বলিয়া! ধরা হইয়া থাকে । তা-ছাড়া, পয়ার-জাতীয় 
ছন্দেও তো স্বরধবনির প্রাধান্ত আছে, এবং কেবল শব্দের শেষ অক্ষর ভিন্ন 
অন্ত অক্ষর সাধারণতঃ একমাত্রক বলিয়া গণ্য হয়। সুতরাং, স্থানে স্থানে 
মাত্রাগণনার বিশেষ আছে __ইনাই কি পয়ারের সহিত এই ছন্দের পার্থক্য ? 
তাহা হইলে পয়ার কি স্বরমাত্রিক ছন্দের একটি ব্যভিচারী বা অনৈসগিক রূপ? 
কিন্তু পয়ারের ও স্বরমাত্রিকের রীতি যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তাহ। তে। শোনামাত্র 
বোঝা যায়ঞ্ 


এ দেখো গো | বর্ষা এলো | দৈববাণী | নিয়ে 


'এই-রকম কোন চরণের মাত্রার |হসাব পয়ার এবং শ্বরমাত্রিক ছন্দ এই উভয়ের 
রীতি অনুসারেই এক । কিরূপে তবে ইহার প্রকৃতি বুঝ! যাইবে ? 


এই জাতীয় ছন্দের লয় দ্রুত। প্রায় প্রত্যেক পর্কেরবেই অন্ততঃ 
একটি প্রবল শ্বাসাঘাত পড়ে । সেই শ্বাসাঘাতের প্রভাবেই এই ছন্দের 
বিশেষ লক্ষণগুলি উৎপন্ন হয়। এই জন্ত ইহাকে 'শ্বাসাঘাত-প্রবল” ৰা 
'শ্বীসাঘাত-প্রধান” ছন্দ বলাই সঙ্গত। শ্বাসাঘাতের জন্য বাগ্যস্ত্রের একট৷ সচেষ্ট 
প্রয়াস আবশ্ক; এবং স্থনিয়মিত সময়াস্তরে তাহার পুন:প্রবুত্তি হইয়৷ থাকে । 
এই কারণে শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দের বৈচিত্র্য খুব কম। পুর্ব্বেই বলিয়াছি যে, 
এই ছন্দে কেবল এক ধরণের পর্ব ব্যবহৃত হয় ; প্রতি পর্ধে চার মাত্রা ও দুইটি 
পর্বাঙ্গ থাকে | সাধারণতঃ এই ধরণের ছন্দে প্রতি চরণে চারিটি পর্ব থাকে, 
তাহাদের মধ্যে শেষে পর্বটি অপুর্ণ থাকে । সত্যেন্ত্রনাথের 


আকাশ জুড়ে | ঢল্‌ নেমেছে | হুযি; ঢলে | ছে 
চাচর চুলে | জলের গুড়ি | মুক্তো ফলে | ছে 


এই ছন্দের সুন্দর উদাহরণ । রবীন্দ্রনাথ দুই, তিন, চার, পাঁচ পর্ধের চরণও 
এই ছন্দে রচনা করিয়াছেন। 'পলাতকা”য় এইরূপ নান। দৈর্ঘ্যের চরণ ব্যবহৃত 
হইয়াছে । 

শ্বাসাঘাত থাকার দরুণ যৌগিক অক্ষর তুম্ব বলিয়া পরিগণিত হয়। 
শ্বাসাঘাতের দরুণ বাগ্যস্ত্রের অঙ্গগুলির প্রবল আন্দোলন, এবং বৌধ হয়, সঙ্কোচন 


১৯৮ বাংল! ছন্দের মুলসূত্র 


হয়; তজ্জন্ উচ্চারণের ক্ষিপ্রতা এবং লঘ্ৃতা অবশ্থস্তাবী। এই লঘুতাকে লক্ষ্য 
করিয়াই সত্যেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন-__ 
আল্গোছে যা” | গায় লাগে তা" | গুণছে বল |কে? 


কিন্তু শ্বাসাঘাত-প্রধান হন্দ-ও বাংল! মান্রা-পদ্ধতির সাধারণ নিয়মের অধীন। 
স্থতরাং এ ছন্দে-ও মাঝে মাঝে দীর্ঘীকরণ চলে। উদাহরণ পূর্বেই দেওয়া 
হইয়াছে। 

যৌগিক অক্ষরের উপর শ্বাসাঘাত ন! পড়িলে ইহার প্রভাব স্পষ্ট অনুভূত 
হয় না। এই জন্ত এই ছন্দে মৌলিক-স্বরাস্ত অক্ষরের উপর শ্বাসাঘাত পড়িলে 
তাহাতেও একটু ঝৌক দিয়' যৌগিক অক্ষরের স্তায় পড়িতে হয়। ধেমন-__ 


ধিন্ত। ধিনা | পাকা" নোন। 
কালো-ো £ তা সে | যতোই কালো | হোক 
দেখে-০ছি তার | কালো হরিণ | চোখ 


শ্বসাঘাত-বুক্ত অক্ষরের পরবর্তী অক্ষরটি সেই পর্ধবাঙ্গের অন্তভূক্তি হইলে 
লঘু হওয়া দরকার। শ্বাসাঘাতের প্রয়াসের পর বাগ্যন্ত্র একটু আরামের 
আবশ্যকত! বোধ কবে, পুনশ্চ হুস্বীকরণেব প্রয়াস করিতে চাহে নাঁ। 

শ্বাসাঘাত-যুক্ত ছন্দের ছাচ বাঁধা থাকে বলিয়া এই ছন্দে একটি মুল শব্দ 
ভাড়িয়৷ ঢইটী পর্বাঙ্গের মধো দেওয়। চলে । পয়ারের মত এ ছন্দে অতিরিক্ত 
কোন ধ্বনি-প্রবাহ থাকে না, অক্ষরের গায়ে অক্ষর লাগিয়। থাকে । প্রবল 
স্বরাঘাত-যুক্ত একটি যৌগিক অক্ষর এবং তাহার প্রতিক্রিয়াশীল একটি হৃস্ব 
অক্ষর-_-এইভাবে প্রথম একটি পর্বাঙ্গ গঠিত হয়; দ্বিতীয় পর্বাঙ্গে ইহারই 
একট মৃদুতর অনুকরণ থাকে । এইভাবে অক্ষর-বিস্তাস হয় বলিয়া এক রকম 
“চোখ কান বুজিয়া” এই ছন্দের আবৃত্তি করা যায়। 

এই ছন্দে মাত্রার হিসাবের জন্য কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত একটি নূতন রকমের 
প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেন ষে, চারটি হৃস্ব অক্ষর দিয় এই 
ছন্দে একটি পর্ব গঠিত হইলে, প্রথম পর্বাঙ্গের একটি অক্ষরের উপর ঝৌঁক 
দিয়া তাহাকে যৌগিক অক্ষরের মতন করিয়? পড়া হয়। স্থতরাং তাহার 
ধারণা হয় যে, এই ছন্দে প্রতি পর্বে মাত্বা-সংখ্যা ৪ নহে, ৪২। শ্রতবোধের 
“একমাত্রো ভবেদ্ধরস্বো...ব্যঞনঞ্চাদ্ধমাত্রকম্ঠ এই স্থত্রের অনুসরণ করিয়া 
তিনি প্রস্তাব করেন যে, যৌগিক অক্ষরকে ১২ মাত্রা এবং অন্ান্ত অক্ষরকে 


ছন্দের রীতি ১০৯ 


১ মাত্র! ধর। উচিত। ইহাতে অবশ্ত অনেক জায়গায় মাব্রা-সমকত্বের হিসাব 
পাওয়ণ যায়; যেমন-_ 
১২+১২+১২ 1১২+১+১+১ 1 ১২+১+১+১ | 


আয় আয় সই | জল আনি গে | জল আনি গে [চল 
১+১২+১+১ 1 ১২+১+১+১ 1 ১১7+১+১+১] 
আকাশ জুড়ে | ঢল্‌ নেমেছে | শুধযি ঢলে | ছে 


এসব স্থলে প্রত্যেক সম্পূর্ণ পর্রের ৪২ মাত্র! হইতেছে | কিন্তু আবার বহু স্থলে 
এই হিসাব অনুসারে মাত্রাসমকত্বের ব্যাখ্যা পাওয়া যাইবে না; যেযন-_ 


১২+১+১+১২ 1 ১+১২+১7+১ 1 ১২7+১+১+৯১২| 


স্বপ্তু বীজের | গোপন কথ৷ | অগ্কুরে আজ | ছায় 
১২+১৩+১+১২ 1১২7১1১7১২1 ১+১২+১+১ | 

কামধেনু আর | কল্প লতার | ছল (-২)নাতে | ভুলবো ন! 
২++১+১২+১২| ১+১২+১+4১২| ১২+১+১+১ | 

তাল পাতার এ | পুথির ভিতর | ধন্ম আছে | বললে কে 


( অথবা, তাল্‌ পাতারৈ_ ১২+১+১+১২-%) 

এসব স্থলে দেখা যাইতেছে ষে, সমমাত্রিক পব্বপরম্পরার এই হিসাবে 
কাহারও মাত্রা ৫১, কাহারও ৫, কাহার ৪২ হইতেছে । ম্থতরাং কবি 
সত্যেন্্রনাথের প্রস্তাবিত মাত্রা-পদ্ধতি গ্রহণ কর! যায় না। তিনিও শেষ পর্য্য্ত 
তাহা বুঝিয়া এই হিসাব বাদ দিয়াছিলেন, এবং সমসংখ্যক তুম্ব ও সমসংখ্যক 
যৌগিক অক্ষর দিয়া পর্ব রচন1 করিয়া হিসাবের গোলমাল এড়াইয়াছিলেন। 
সত্যেন্দ্রনাথের প্রস্তাবিত মাত্রা-পদ্ধতি যে গ্রহণ-যোগ্য নয়, তাহ অন্তভাবেও 
বোঝ! যায়। শ্বাসাঘাত-ই ষে এ ধরণের ছন্দে প্রধান তথ্য, তাহ! তিনি ঠিক 
ধরিতে পারেন নাই । শ্বাসাঘাতের উপরেই এই ছন্দের সমস্ত লক্ষণ নির্ভর 
করে। বাংলায় মাত্রা-পদ্ধতি বাঁধা-ধর1 বা পূর্ব-নির্দিষ্ট নহে; প্রত্যেক ক্ষেত্রে 
শব্দ-সংস্থান, শ্বাসাঘাত ইত্যাদি অনুসারে মাত্রা নির্ণীত হয়। কাজে কাজেই 
ওরূপ কোন বাধ! নিয়মে মাত্রার হিসাব করা চলিতে পারে না। 

শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দ সংস্কৃত কিংব। প্রাকৃতে দেখ। যায় না। বঙ্গের 
সীমাস্তবন্তী অঞ্চলের ভাষাতেও ইহা! বড় একটা দুষ্ট হয় না। কিন্তু বিহারের 
গ্রামা ছড়া ও নৃত্যের তালে এই ছন্দ দেখা যায়। হোলির দিনে বিহার- 
অঞ্চলের অশিক্ষিত লোকে 

“ছারা £ র্যাকরা। | ছারা £ র্যাঁর্া | ছাত্র £ র্যা্র্যা | র্যা 


১১৩ বাংল। ছন্দের মূলসূত্র 


এই সঙ্কেতের তালে নৃত্য করে। এই সঙ্কেত আর বাংল৷ শ্বাসাঘাত-প্রধান 
ছন্দের সঙ্কেত একই। কলিকাতার রাস্তায় পশ্চিম! ( বিহারী ) ফেরিওয়ালার! 
এই সঙ্কেতের অনুসরণ করিয় চীৎকারপুর্বক জিনিষ বিক্রয় করে__ 


“লেজ-জা £ ঝা-বু | দোর্্ত দো : পয়.-সা!| লেভ্-জা £ বা-বু | দোর্্দ-দে! £ পয়.-সা॥৮ 


ছন্দে এই রীতি বোধ হয় বাঙালীর পূর্ববপুরুষের-ও নিজস্ব সম্পত্তি ছিল, 
কারণ বাংলার গ্রাম্য অঞ্চলের পাহিত্যেই ইহার ব্যবহার বেশী দেখা! যাঁয়। 
বাংলা ভাষার একটি লক্ষণ-_অর্থাৎ দীর্ঘস্বর-বিমুখতা--এই রীতির ছন্দেরও 
বিশিষ্ট লক্ষণ। ইহার আদিম ইতিহাস নির্ণয় কর! কঠিন, তবে এইমাত্র বল! 
যাইতে পারে যে, আজও মাদল প্রভৃতি সাওতালি বাছ্ে এই ছন্দের সঙ্কেত 
ব্যবহৃত হয়, যেমন__ 
“দি-পির £ দিপাং | দি-পির : দি-পাং | দি-পির্‌ : দি-পা | তাং” 
“তু-তুর্‌ : তুয়া | তুশ্তুর্‌ : তুয়া | তু-তুর্‌ : ভুয়া | তু” 
বাংলার ঢোল ও ঢাকের বাছ্ের সঙ্কেতও তাই-_ 
“গিজ্-তা। £ গি-জোড়, | গিভ্-তা £ গি-জোড় | শিড্-ত। : গি-জোড় | গাং” 
অথবা 
“লাক্‌ চ: ড়া চড়, | লাক চ: ডা চড়, | লাক চ: ড় চড়, | চড়৮__ 


সম্ভবতঃ বাঙালীর "্ািম ইতিহাসে কোল-জাতির প্রভাবের সহিত ইহার 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে । 

এই প্রসঙ্গে একটি কথ বল্া রাখ! দবকার | কেহ কেহ বলেন, বাংলার 
শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দ আর ইংরেজী ছন্দ এক জিনিস। এই মত একাস্ত ভ্রান্ত। 
যিনি কিঞ্িং অন্ধাবন-পুর্বক ইংরেজা ছন্দের প্রকৃতি বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন 
তিনি কখনও এব্প ভ্রান্ত মতের প্রশ্রয় দিতে পারেন না । পরবর্তী এক অধ্যায়ে 
ইহার আলোচনা করিয়াছি। 


উপসংহ!রে একটি কথ। পুনববার বলিতে চাই। উপরে বাংলা 
ছন্দের তিন রীতির কথ। বলিয়াছি। কিন্তু বাংল! কবিতার তিনটি 
স্বতন্ত্র জাতি-ভেদের কথা বলি নাই। একই কবিতার স্থানে স্থানে 
বিভিন্ন রীতির ব্যবহার থাকিতে পারে । দ্রুত লয়ের স্থলে ধীর লয়, 
পীর লয়ের স্থলে বিলম্বিত লয়ের ব্যবহার কখনও কখনও দেখা যায় । 


ছন্দের রীতি ১১১ 


এমন কি একই চরণের খানিকট। এক লয়ে, বাকি অন্য লয়ে রচিত, 
এ রকমও দেখা যায়। * 


বাড়া বড়ি ্রাক পাতাড়ে | হি [টান _. (জ্রুত) 
কালিয়ে কাবাব বেধে | দেসাকে অজ্ঞান _ (বীর) 
তোম! সব | জানি আমি | প্রাণাধিক | করি _- (ধীর) 
পাবার তেরা সবা | ছাড়িতে না | পারি _- (দ্রত+ ধীর) 


বাংল। ছন্দের ভিত্তি পব্ব? এবং পবেবর পরিচয় মাত্রা-সংখ্যায়। 
কিন্তু মাত্রাসমকত্ব ছাড়। ছন্দের আরও নানাবিধ গুণ আছে, 
তদনুসারে তাহার রীতি নির্ণয় করা যায়। বাংল। ছন্দের মাত্রা- 
পদ্ধ্$এক ও অপরিবর্তনীয়, তাহ। ছন্দের রীতির উপর নির্ভর করে 
| কর্তবতা-বিশেষে পব্ব-গঠন ও মাত্রাবিচার হইতে একটি 
বিশিষ্ট ভাব বা রীতির আভাস আসিতে পারে। আবার, মাত্রা- 
সংখ্যাদি স্থির রাখিয়ীও বিভিন্ন ভঙ্গীতে বা রীতিতে একই কবিতা 
পড় যায়। ভিন্ন ভিন্ন রীতির আলোচনা-প্রসঙ্গে মাত্রা-সম্বন্ধে যে 
মন্তব্য করিয়াছি, তাহ সেই রীতির চূড়ান্ত বৈশিষ্ট্যপুণ কবিতাতেই 
খাটে। কিন্তু সকল কবিতাতেই যে কোন-না-কোন রীতির চুড়ান্ত 
বৈশিষ্ট্যগুলি পুর্ণমাত্রায় থাকিবে, তাহা নহে। 





* বিভিন্ন লয়ের পর্ব একই চরণে থাকিলে চাহাদের সম-জীতীয় হওয়। বাঞ্চনীয় । একই 
চরণে দ্রুত ও ধীর ( নাতিদ্রুত ) লয় থাকিতে পারে । কিন্তু বিলম্বিত লয়ের স্থলে দ্রুত বা ধীর 
। নাতিদ্রত ) লয়ের প্রয়োগ হইতে পারে না) অপেক্ষাকৃত দ্রুত লয়ের স্থলে অপেক্ষাকৃত মন্থর 
লয়ের প্রয়োগ কর যায়, কিন্ত ইহার বিপরীত করা যায় না। সুতরাং ধীর লয়ের স্থলে বিলম্বিত 
লয়ের ব্যবহার সম্ভব । 


বাংল! ছন্দের লয় ও শ্রেণী 


বাংল! ছন্দের শ্রেণীবিভাগ-সম্পর্কে আলোচন! পূর্ধে কয়েকটি অধ্যায়ে কর। 
হইয়াছে । আরও ই একটি কথ! এখানে বলা হইতেছে । 

যাহাকে ধীর লয়ের ছন্দ ব1 পয়ার-জাতীয় ছন্দ বলণ হইয়াছে, তাহাকে কেহ 
কেহ ৮ যাত্রীর ছন্দ বলেন। কিন্তু এই রীতিব ছন্দে কেবল ৮ মাত্রার নছে, 
১০ মাত্রার পর্ববেরও যথেষ্ট ব্যবহার আছে। এতত্িন্ন ৪ মাত্রার, ৫ মাত্রার, 
৬ মাত্রার, ৭ মাত্রার পর্বের ব্যবহারও এই রীতির ছন্দে বিরল নহেৎ। যথ__ 


৪ মাত্রার পর্বব-_-নাস! তুল | তিল ফুল | চিন্তাকুল | ঈশ 
বাক্য সৃষ্টি | হধা বৃষ্টি | লোল দৃষ্টি | বিষ 


৫»,  » _এককানে শোভে ! ফণিমণ্ডল 

আর কানে শোভে | মণিকৃগুল 
৬ ,, »,-_জয় ভগবান্‌| সর্ব শক্তিমান | জয় জয় ভবপতি 

করি প্রণিপাত | এই কর নাথ | তোমাতেই থাকে মতি 
৭ ১,  »,-কন্তা বলি পৃথিবী | সীতারে ডাকে ঘনে 


কোলে করি সীতারে | তুলিল সিংহাসনে 
নানাবিধ বসন | ভূষণ পরিধান 
মুদ্তিমতী পৃথিবী | হইল বিগ্কমান (কৃত্তিবাস) 


বিলম্বিত লয়ের ( ধ্বনি-প্রধান ) ছন্দকে কেহ কেহ ৬ মাত্রার ছন্দ বলেন। 
কথন কখন তাহার বলেন যে কেবল ৫, ৬ ও ৭ মাত্রার পর্ব এই ছন্দে ব্যবহৃত 
হয়। কিন্তু ৪ ও ৮ মাত্রার পর্ব-ও বিলম্বিত লয়ের ছন্দে পাওয়া ষায়। 


জ্যোতন্নায় | নাই বাধ ₹৪+৪8 
এই চাদ | উন্মাদ উর 
এই মন | উন্মন ৪7৪ 
তন্ময় | এই চাদ -5৪+8 


( সত্যেন্ত্রনাথ ) 


বাংল ছন্দের লয় ও শ্রেণী ১১৩ 


অঞ্চল সিঞ্চিত | গৈরিকে স্বর্ণ -৮+৭ (৮?) 

গিরি-মল্লিকা দোলে | কুস্তলে কর্ণে -৮+৭ (৮?) 
( সত্যেন্্রনাথ ) 

বংশ £ রয়েছে £ চাপা | মেসোপোটা £ মিয়ারই »০৮+৭ 

ার্জার ; গুষ্টি | হবে মে কি : ঝিয়ারি ₹৮+৭ 


( মাম্লা_-ছড়া__ রবীন্দ্রনাথ ) 


পয়ার-জাতীয় ছন্দে কেবল ছুই মাত্রার চলন আছে, এ মতও যুক্তি-সঙ্গত 
বলি! মনে হয় না। 


ধর্মেরে ভাসাতে চাহে | বলের অন্যায় ( রবীন্দ্রনাথ--নৈবেছ্ ) 


ই চরণটিতে দুই মাত্রার চলন আছে, এ কথ! বল! যায় না। ছুই মাত্রা ধরিয়া 
ইহার পর্বাঙ্গ-বিভাগ কর! যায় ন|। 

বিলঘিত লয়ের ছন্দে যে কেবল তিন মাত্রার চলন আছে, এ কথাও স্বীকার 
করা ষায় ন1। 


অশ্রর মৌক্তিক ! 


হান্তের ক্ষতি! 
লহরের লীল৷ ঠিক 


লাস্তের মুসতি (সতোন্দরনাথ) 
এ ক্ষেত্রে তিন মান্র। ধরিয়। পর্বাঙ্গ-বিভাগ করা সম্ভবপর নয়। 


বাংল! ছন্দের শ্রেণীবিভাগ এক হইতে পারে মূল পর্বের মাত্রা-সংখ্যা ধরিয়া, 
_যেমন 9 মাত্রার, ৫ মাত্রার ছন্দ ইত্যাদি। এইরূপ শ্রেণীবিভাগে ছন্দের 
ওজন বোঝা যাঁয়। আর এক রকম শ্রেণীবিভাগ করা যায়--চরণে বিভিন্ন 
গতির অক্ষরের সমাবেশ-অন্ুসারে। ১৪নং ত্যত্রে গতি-অনুসারে পাঁচ রকমের 
অক্ষরের কথা বল! হইয়াছে-_লঘু, গুরু, বিলম্বিত, অতিবিলম্বিত, অতিদ্রত। 
ইহাদের মধ্যে এক লঘু অক্ষর সর্বদা ও সর্বত্র প্রয়োগ কর! যায়-__ 


অন্য প্রত্যেক প্রকার অক্ষরেরই পরম্পরের সহিত সমাবেশের বিধি-নিষেধ 
৪--1607113. 


১১৪ বাংল৷ ছন্দের মুলসুত্র 


আছে। নিমের নক্সা দ্বার ইহাদের পরম্পরের সম্পর্ক বুঝান যাইতে পারে। 
(১৫নং সুত্র দ্রঃ) 





চরণে বিভিন্ন গতির অক্ষরের ব্যবহার-অনুসারে ছন্দের নিম্নোক্ত শ্রেণীবিভাগ 


করা যায় £-- 
(১) লঘ ছন্দ-_ 
এরূপ ছন্দের চরণে মাত্র লঘু অক্ষর ব্যবহাত হয়। 
পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল, 
কাননে কুস্ছম কলি সকলি ফুটিল। 


বখনি শুধাই, ওগো! বিদেশিনী, 

তুমি হানে শুধু , মধুরহাসিশী, 

বুঝিতে ন। পারি, কী জান কী আছে; 
তোমার মনে । 


এরূপ ছন্দে প্রতি চরণ ধার লয়ে বা বিলম্বিত লয়ে পড়া যায়। 
(২) গুরু ছন্দ (শুদ্ধ )-- 
এরূপ ছন্দের চরণে লঘু ও গুরু এই ছুই প্রকার অক্ষর ব্যবহৃত হয। ইহাই 
সনাতন পয়ার-জাতীয় ছন্দ। ইহখতান-প্রধান এবং ইহার লয় ধীর। 
[ ৩১ স্থত্রে উদাহরণ (ই) দ্রঃ] 
(২ক) গুরু ছন্দ (মিশ্র )-- 
এরূপ ছন্দের চরণে লঘু ও গুরু ছাড়! ব্যভিচারী হিসাবে বিলম্বিত বা 


ংল৷ ছন্দের লয় ও শ্রেণী ১১৫ 


অতিবিলম্বিত অক্ষরও কদাচ বাবন্ধত হয়। কিস্তকোন পর্বাঙ্গেই একাধিক 
ব্যভিচীরী অক্ষর থাকে না। [ ৩১ স্থত্রের উদাহরণ (ঈ) দ্রঃ ] 

(৩) বিলম্বিত ছন্দ (শুদ্ধ )__ 

এরূপ ছন্দে লঘু ও বিলম্বিত এই ছুই প্রকার অক্ষর ব্যবহৃত হয়। ইহাই 
ধ্বনি-প্রধান আধুনিক মাজ্রাছন্দ। রবীন্দ্রনাথ ইহার প্রচলন করেন। ইহার 
লয়-_বিলম্িত। [ ৩১ থত্রের উদাহরণ (উ) দ্রঃ ] 

(৩ক) বিলম্বিত ছন্দ (মিশ্র )-_ 

এরূপ ছন্দে ব্যভিচারী হিসাবে অতিবিলম্বিত অক্ষরও কদাচ ব্যবহৃত হয়। 

[ ৩১ স্থত্রের উদাহরণ (উ) দ্রঃ] 

অতিবিলন্বিত ছন্দ-_ 

৯ প্রতি চরণে একাধিক অতিবিলম্থিত অক্ষরের প্রয়োগ হয়। 
রা অন্ষন্টী লঘু বা! বিলম্বিত হইয়। থাকে । বল! বাহুল্য যে এরূপ চরণের 
সাধারণ লয়_-বিলম্বিত। সংস্কৃত উচ্চারণের কথঞ্চিৎ অনুকরণ এই ছন্দেই 
মাত্র সম্ভব । [ ৩১ হুত্রের উদাহরণ (খে), (৯), (এ) দ্রঃ] 

(৫) দ্রুত ছন্দ (শুদ্ধ )-- 
ইহাই তথাকথিত ছড়ার ছন্দ বা শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দ । ইহার লয়--দ্রুত | 
এরূপ ছন্দে লঘু ও অতিন্রুত এই ছুই প্রকার অক্ষর সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। 
গুরু অক্ষর-ও সৌষম্য রাখিয়া ব্যবহৃত হইতে পারে। 
[৩১ স্থত্রের উদাহরণ (অ) দ্রঃ] 


(8) 






(৫ক) দ্রুত ছন্দ (মিশ্র) 

এপ ছন্দের চরণে ব্যভিচারী হিসাবে বিলম্বিত ও অতিবিলম্বিত অক্ষর 
কচিৎ স্থান পাইয়া থাকে। [ ৩১ হ্ত্রের উদাহরণ (অ]) দ্রঃ] 

ছন্দের জাতি, রীতি ও লয় সম্বন্ধে আলোচন।-প্রসঙ্গে এ কল্প শ্রেণীর ছন্দের 
বিবিধ উদাহরণ পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। 

এস্থলে বল! আবশ্তক যে বাংল! ছন্দের মাত্রাপদ্ধতি মূলত; এক! উপরে 
ষে কয় শ্রেণীর ছন্দের কথা বল! হইল সর্বত্রই সেই পদ্ধতি ও উহ্থার মূল হুত্রগুলি 
মানিয়া চলিতে হয়। 

বাংলা পণ্ের এক একটি চরণে কোন এক প্রকার অক্ষরের প্রাধান্ত থাকে । 
লঘু অক্ষরের সহিত সেই প্রকারের অক্ষবের সমাবেশ হওয়াতে চরণের একটা 


১১৬ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 


বিশিষ্ট লয় ও রীতির উদ্ভব হয়। যে পাঁচ প্রকার অক্ষর আছে, তদনুসারে 
উল্লিখিত পাঁচটি গুধ্ধ বর্গের ছন্দ বাংলায় সম্ভব। শুদ্ধ বর্গের চরণে ব্যভিচারী 
অক্ষর কচিৎ স্থান পাইয়া থাকে তাহাতে মিশ্র বর্গের উদ্ভব হয়, তবে ব্যভিচারী 
অক্ষর কোন পর্বাঙ্গে একাধিক থাকিতে পারে না এবং চরণেও তাহাদের মোট 
সংখ্য। স্বল্পই থাকে, নহিলে লয়ের বৈশিষ্ট্য থাকে না। তবে একথা স্বীকার 
করিতে হয় যে ব্যভিচারী অক্ষরের কচিৎ প্রয়োগে লয়-পরিবর্তনের জন্য ছন্দ 
কখন কখন মনোজ্ঞ, বৈচিত্রযন্ন্দর, ও ব্যঞ্জনা-সম্পদে গরীয়ান্‌ হইয় থাকে । 


সম্প্রতি একজন লেখক বাংল! ছন্দকে তিনটি জাতে বিভক্ত করিয়াছেন-_পদভূমক, পর্বভূমক 
ও ছড়ার ছন্দ। “বাংল! ছন্দের জাতি ও ঢঙ্‌-শী্ষক অধ্যায়ে যে ত্রিধা বিভাগের ভ্রেটি আলোচন। 
করা হইয়াছে, ইহা তাহারই পুনরাবৃত্তি ; শুধু নাম-করণে অভিনবত্ব আছে। পয়ার-জাতীয় ছন্দের 
এক একটি বিভাগকে ইনি নাম দিয়াছেন 'পদ'। 'পদ” কথাটির নান! অর্থ হয়, সুতরাং এই কথাটি 
ব্যবহার না করাই সঙ্গত। তাহ! ছাড়! পদভূমক বলায় এ জাতীয় ছন্দের কোন পরিচয় দেওয়! 
হয় না, বরং একট। 70611010 0010)0)1 দে!য ঘটে । বাংল! ছন্দের এক একটি 1168571এর 
প্রতিশব্দ-হিনাবে কোন শব্ধ তিনি গ্রহণ করেন নাই। তথা-কথিত তিন জাতীয় ছন্দ কি এতই 
পরস্পর-বিরোধী ; এ সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচন। পুর্বে কর৷ হইয়াছে । 

ছেদ ও যতি শব্দ ছুইটি তিনি ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের তাৎপর্য ভাল করিয়! 
বুঝিতে না পারায় তাহাদের প্রয়োগে অনেক গোলযোগ করিয়াছেন । 

পদগুলি ঠিক সমান সমান মাপের হয় না/--তাহার ইত্যাদি মত গ্রহণযোগ্য নয় । এই 
অধ্যায়ের প্রারন্তেই যে উদাহরণগুলি আছে, তন্ছর! ইহার খণ্ডন কর| ঘায়। 

বাংল! ছন্দে কখন কখন যে অক্ষর হুম্ধ বা দীর্ঘ হয়, সে সম্বন্ধে তিনি কোন সস্তোষজনক 
ব্যাখ্যা! করিতে পারেন নাই। “ছন্দের প্রয়োজন বুঝিয়। অক্ষরগুলি হম্ম দীর্ঘ করিয়। পড়িতে হয়*__ 
(কিন্ত সে প্রয়োজন কি, কি ভাবে তাহা বোঝা যায়, এবং সে প্রয়োজনের প্রভাব কিরপে ব্যক্ত 
হয়, তাহ! তিনি বুঝাইতে পারেন নাই। 


সন্দোলিপি 


অনেক পাঠকের স্থুবিধা হইতে পারে বলিয়। বিভিন্ন প্রকারের ছন্দোবন্ধের 
কয়েকটি কবিতার ছন্দোলিপি দেওয়া হইল । 


8:১7 


শর 
চি 
9 


ভৃতের : : মতন | চেহণর| : রা | নির্ব্বোধ : : অতি | ঘোর (৩+৩) +(৩+৩)+(৪+২)+২ 


যাকিছু : হারায়, | গিনি : বলেন, | “কেস: বেটাই | চোর" | 
-(৩+৩)+ (৩+৩)+ (৩+৩)+২ 
গঞ্জ ষগ্াত্রিক। 
চর চতুপ্পবর্িক, অপুর্ণপদী (শেষ পর্বটি হুম্ব )। 
স্তবক পরম্পর সমান নমপদী দুই চরণে মিত্রাক্ষর। 
রীতি_ধ্বনিপ্রধান! 
লয় - বিলম্থিত। 
(২ ) 
প্রণমি : তোমারে : আমি | সাগর- :*উথিতে-(৩+৩+২)+ (৩+৩) 


0 ্ আর €ি গু ৩ 5 5 95 9 


ষড়েহধ্য : ময়ী, : অয়ি | জননি : জামার স্(৪+২+২)4+(৩+৩) 


০959 9 পা 


তোমার : শরীপদ : ; এজ; | এখনো : লভিতে (৩+৩+২)+ (৩+৩) 


96 ৮৬ 6 9 ০956৩ ৩ ০৪ ০ ৫ 


প্রসারিছে : করপুট | শুদ্ধ : পারাবার। -(৪+৪)+(২+8) 
পর্বব-_অষ্টমাত্রিক | 
চরণ-_-দ্িপর্ধ্ধিক, অপূর্ণপদী (০81410011) ( পয়ার )। 
স্তবক-_-সমপদী ; ৪ চরণ, মিত্রাক্ষর ( ক-খ-কথ )। 
রীতি-_তানপ্রধান। 
লয়- ধীর। 
( ৩.) 


ঙ /  -। ৬ / গু ৬ / ও ১ 
1 দন্রে : শেষে | ঘুমের : দেশে | ঘোমটা, : না ই; ছয় 


স্(২+২)+(২1২)1+(২+২)1+(১+৩) 
ও / ৪ ৬ গু / ০. / * / 
তুল! : লরে | ভুল! : লমোর | পরাগ. -(২+২)+(২+২)+১ 


১১৮ 


বাংল। ছন্দের মূলসূত্র 


ও ০ ০ / ০ ৬ 


তেতো লোনা কুলে. | আধার : মুলে | কোন্‌; মায় 


-(২+২)+(২+২)+ (২+২)+ (১71২) 


রশ ডানে | শান। _(২+২)(২+২)+১ 


পর্বব--চতুর্মাত্রিক | 
চরণ-_চতুষ্পর্ব্বিক ও ত্রিপর্ব্িক, অপূর্ণপদী। 
স্তবক-_-অসমপদী ৪ চরণ ( ১ম-্ওয়, ২য়. ৪র্থ), মিত্রাক্ষর ( ক-খ-ক- ) | 
রীতি--শ্বাসাঘাতপ্রধান । 
লয়-_-দ্রুত। 
(৪ ) 


“রে নতি, : রেডি | ঝিল: শিলা স্ল শিব ওম £ ; খেশ 


যোগ : মগন £ হর | তাপস : যত দিন | ত তত চ দিল : নাহি ছিল : রে 


০০০০৪ ১187২) 


|] 
ও ০৪৩ 6 ০ ।। & ও ্ 





স্(৪+8) + (৪+৪)+(৪+৪-+7২) 
পর্ব_-অষ্টুমাত্রিক। 
চরণ-_ত্রিপর্ব্বিক, অতিপদী (109০-০81(716000)( দীর্ঘ ত্রিপদী )। 
স্তবক-_-সমপদী ২ চরণ, মিব্রাক্ষর | 
রীতি-ধ্বনিপ্রধান। 
লয়-_-বিলম্বিত ( অতিবিলম্বিত ছন্দ ) 


(৫ ) 
ছিল আশ! £ * মেঘনাদ, | মুদিব : অন্তিমে | _(৪+৪)7(৩+৩) 
এ নয়ন : বয় : : আমি | তোমার £ গে সস || -(৪+২+২)-+ (৩7৩) 
পি রাজ্য: ভার ; « পুত্র* | তোমায়,* £ করিব | স(৪+২+২)+(৩+৩) 
মহাযাত্র।: 1 * * কিন্তু বিধি | *_বুঝিব : কেমনে | -(৪+৪8)+(৩+৩) 
ভার লীলা? : *_ভঁড়াইলা | সে সুখ : আমারে ! * * |. -(8+৪)+(৩+৩) 
পর্বব-_অষ্টমাত্রিক 
চরণ-_দ্বিপর্বিবক অপূর্ণপদী ( পয়ার ) সাধারণ অমিত্রাক্ষর 
স্তবক-- ১৮ , অমিত্রাক্ষর, সমপদী ছন্দোবন্ধ 


রীতি-_তানপ্রধান। 
লয়-__ধীর। 


ছন্দোলিপি ১১৭৯ 


( ৬) 
যদি তুমি : মুহুর্তের তরে | 1 
কবাস্তিভরে : টিভি ূ 
দাড়াও থমকি,| পু ূ 
তখনি : চমকি | . ! --৬4+৮ 4১৩ 
উচ্ছিয়] : উঠিবে : বিশ্ব | পুঞ্ন পুষ্জ : বস্তর : গব্বতে ; ) | 
পঙ্গু মক | কবন্ধ : বধির : আধ! | ? 
সবলতমথ  তযঙকরী : বাধা | ইডি. || 
সবারে : ঠেকায়ে : দিয়ে | দাড়াইবে : পথে; -৮+৬ া 
অণুতম : পরমাণু | আপনার £ ভারে | ). _১ রা 
সঞ্চয়ের : অচল : বিকারে || ) | 
বিদ্ধ; হবে| স্ঠাকাশের : মন্দমূলে | 1. 3855 এ 
কলুষের : বেদনার £ শুলে। || ১ 
পর্ব--মিশ্র (৪, ৬, ৮ বা ১* মাত্রার ) 
রণ-দ্বিপর্বিক ও তিপব্বিক বিলাকা*র ছন্দ 
বক-_-বিষমপদী, মিশ্র, জটিল মিত্রাক্ষর 
রীতি-তানপ্রধান। 
লয়--ধীর। 
ভি এ 
লি / ৮ / লি / লি / লি তি / তি ঙ ১ 
বিনুরু বয়ত্রু| তেইশ, তখন, | রোগে ধ'রুলো৷ | তা'রে, [ 5 
2858 ূ 
ওষুধে ডা |ক্তারে । ৪+২ 
/ ৮০ ::৮/ ৭ 
নি হ'লো | বড়ো; | ৮৪+৪+২ 
রা / লতি রী তি ূ 
নানা মাপের ] জমূলো শিশি, | নানা মাপের | কৌটো হ'লে | জড়ো। / ০৪484584845 
৮:8৮. ৮: /-8 85017 বই. তি 
বর দেড়েক | চিকিংসাতে | করলো যখন | অস্থি জর | জর ॥ -৪1+৪+841৪8-4-২ 
€// 25 / ০ ৮/ 2.০ 
তখন বললে, | “হাওয়া বদল | করো” । ৪487২ 
৫ ০৮০৮4 / ৪ ৬/ ও / ০25 
এই হবে?গে | বিশু নী 5৪84184৪848 
এরা না চদরন -7০৪-+৪8+8 


বিয়ের পরে | ঘাড়ে! প্রথম | শ্বশুর বাড়ি। 
পর্বব_-চতুর্মাত্রিক। 
চরণ-_ মিশ্র ( দ্বিপব্বিক হইতে পঞ্চ-পর্বিবিক ), প্রায়শঃ অপূর্ণপদী । 
স্তবক-_মিশ্র, মিত্রাক্ষর | 
রীতি- শ্বাসাঘাতপ্রধান। 
লয়_দ্রত। 


তৃতীয় ভাগ 
বাংল! ছন্দের মূলতত্ 
(১) 
ছন্দ ভাষা ও বাক্য 


1917165 বা ছন্দঃসম্বন্ধে কোন আলোচনা করিতে গেলে প্রথমতঃ [175 10)0) 
ব1 ছন্দ:স্পন্দন সম্বন্ধে একট পরিষ্কার ধারণ থাক! দরকার। বাংলায় ছন্দ 
শবটি 1)6116 ও 1'1)1.101)) উভয় অর্থে ই ব্যবহৃত হুয় বলিয়। 07616 ও 15110 
যে দুইটি পৃথক্‌ ০০০1, অর্থাৎ প্রত্যয় বা ভাব, তাহা সাধারণের | 'রণায় 
সব সময়ে আসে না । কবি যখন লেখেন যে _ 

“ছন্দে উদ্িছে তারকা, ছন্দে কনকরবি উদ্দিছে, 

ছন্দে জগমণ্ডল চলিছে” 
--তখন তিনি ছন্দ শব্দটি 11) ৮6।)1৮. অর্থে ই ব্যবহার করেন। ১৯1৮৪ বা পছ্ভের 
ছন্দ 1)150717. বা সাধারণ ছন্দঃস্পন্দনের একটি বিশেষ ক্ষেত্রে প্রকাশ মাত্র | 

রসান্ুৃভৃতির সঙ্গে ছন্দোরোধের একটি নিগুঢ় সম্পর্ক আছে। মনে রসের 

উপলব্ধি হইলেই তাহার প্রকাশ হয় ছন্দঃম্পন্দনে | যেখানেই কোন ভাবে 
রসোপলব্ধির পরিচয় পাওয়1 যায়, সেখানেই ছন্দ লক্ষিত হয়। শিশুর চপল 
নৃত্যেও একরকমেব ছন্দঃ আছে, মানুষের শিল্পের অভিব্যক্কির মধ্যেও ছন্দ 
আছে। ধাহারা ভাবুক, তাহারা বিশ্বের লীলাতেও ছন্দের খেলা দেখিতে 
পান। ছন্দোবোধের সঙ্গে সঙ্গে ন্নায়ুতে ম্পন্দন আরস্ত হয়, সেই ম্পন্দনের 
ফলে মনের মধ্যে মন্ত্রমু্ধ আবেশের ভাব আসে, *স্বপ্ো। নু মায়] নু মতিভ্রমে। নু” 
এই রকম একটা বোধ হয়।* এই অনুভূতিটুকু কবিতার ও অন্তান্ত স্বকুমার 
কলার প্রাণ । 

এখন প্রশ্ন এই ষে, ছন্দোবোধের উপাদান কি? ইন্দ্িয়গ্রাহ্য বিষয়ের মধ্যে 
কি লক্ষণ থাকিলে মনে ছন্দোবোধ আসিতে পারে? সৃর্ধ্যাস্তের সময়কার 
আকাশে রঙের খেলায়, বাউল গানের সুরে বা! তাজমহলের গঠনশিল্পের মধ্যে 


* ছাগতে ইতি ছন্দঃ_ যাহাতে পূর্বে অন্তর্গণ আচ্ছন্ন (মন্থমুদ্ধ ও অভিভূত ) হইয়াছিল। 


বাংল! ছন্দের মূলতত্ব ১২১ 


এমন কি সাধারণ লক্ষণ আছে, যাহার জন্য আমর] এ সমস্তের মধ্যেই ছন্দঃ 
বলিয়া! একট! ধর্ম প্রত্যক্ষ করিতে পারি? চক্ষু, কর্ণ বা অন্তান্য ইন্দ্রিয়ের 
ভিতর দিয়া আমর রঙ. বা সুর বা গন্ধ কিংবা] এ রকম কোন ন1 কোন গুণ 
প্রত্যক্ষ করি। তাহাদের কি রকম সমাবেশ হইলে আমর] ছন্দোময় বলিয়া 
তাহাদের উপলব্ধি করি ? 

কেহ কেহ বলেন যে, ঘটনাবিশেষের পৌন:পুনিকতাই ছন্দের লক্ষণ। 
তাহার! বলেন যে, সমপরিমিত কাঁলানস্তরে যদি একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয় 
এবং তাহার দ্বারাই যদ্দি সময়ের বিভাগের বোধ জন্মে, তবে সেখানে ছন্দ 
আছে বলা যায়। স্থতরাং ঘড়ির দোলকের গতি, তরঙ্গের উখ্ান-পতন 
ইত্যাদিতে ছুঁন্দ আছে বলা যাইতে পারে। কিন্তু ছন্দের এই সংজ্ঞা খুব সুষ্ঠু 
বলা যঞ্ না। কোন কোন প্রকারের ছন্দে অবশ্য পৌন:পুনিকতাই প্রধান 
লাম কত্ত ছন্দের এমন সব ক্ষেত্র আছে, যেখানে পৌন:পুনিকতা এক রকম 
রঃ ব৷ থাঁর্$কলেও তাহার জন্য ছন্দোবোধ জন্মে না । ্্য্যান্তের সময়ে আকাশে 
কিংবা বঙ বড় চিত্রকরের ছবিতে যে রঙের সমাবেশ দেখ! যায়, তাহাতে ত 
পৌনঃপুনিকতা৷ বিশেষ লক্ষিত হয় না, কিন্তু তাহাতে কি 70150). নাই? 
গায়কেরা যখন তান ধরেন, তখন তাহাতে কি পৌনঃপুনিকতা৷ লক্ষিত হয়? 
আসল কথা-11)11)77-এর কাজ মানসিক আবেগের অন্ুযাক্মী স্পন্দনের সৃষ্টি 
করা, কেবলমাত্র কোন ঘটনার পুনরাবৃত্তি করা নহে। 

কোন স্থিতিস্থাপক পদার্থের উপর আঘাত করিলে স্পন্দন উৎপন্ন হয়। 
আমাদের বাহোন্দ্রিয়গুলির গঠন-কৌশল পধ্যবেক্ষণ করিলে দেখ যায় যে, তাহার! 
স্থিতিস্থাপক উপাদানে তৈয়ারি । বাহিরের জগতের প্রত্যেক ঘটনা ও পরিবর্তন 
অক্ষিগোলক ব! কর্ণপটহের স্থিতিস্থাপক ন্নাযুতে গিয়া আঘাত করিয়া স্পন্দন 
উৎপাদন করে, এবং সেই স্পন্দনের ঢেউ মস্তিষ্কের কোষে ছড়াইয়া অনুভূতিতে 
পরিণত হয়। অহরহঃ বাহা জগতের সম্পর্কে আসার দরুণ নান! রকমের 
স্পন্দনের ঢেউয়ে আমাদের ইন্দ্রিয় অভিভূত হইতেছে | যখন কোন এক বিশেষ 
রকমের স্পন্দনের পর্যায়ের মধ্যে একটি সুন্দর সামঞ্জন্ত অনুভূত হয়, তখনই 
ছন্দোবোধ জন্মে। 

এই ্বামঞ্জস্তের শ্বরূপ কি? যদি সমধন্মী ঘটনাপরম্পরার মধো কোন বিশেষ 
গুণের তারতম্যের জন্য মনে আবেগের সঞ্চার হয়, তাহা হইলেই সেখানে 
ছন্দঃস্পন্দন আছে বল! যাইতে পারে । কোন ঘটন! উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে মনে 









১২২ বাংল! ছন্দের মূলসুত্র 


তজ্জাতীয় অন্য ঘটনার জন্য প্রত্যাশা জন্মে। কানে যদি “সা' সুর আসিয়। 
লাগে, তবে মন স্বভাবত:ই তাহার পরে 'পা” কিংবা এমন কোন সুরের প্রত্যাশ৷ 
করে, যাহাতে কানের স্বাভাবিক তৃথ্থি জন্মিতে পারে; তেমনি সিদুর 
(৮810)11100) বং দেখিলে তাহার পরে গাঢ় নীল (01078-1020179) রং দেখিধার 
আকাজ্ষ! হওয়া স্বাভাবিক কিন্তু প্রত্যাশিত ঘটনা না আসিয়া! যদি অন্ত 
ঘটনা আসিয়। পড়ে তবে মনে একটা অ'ন্দোল্নের স্ষ্টি হয়; আবার যাহা 
প্রত্যাশিত, তাহা আসিলেও আর এক প্রকার আন্দোলন হয়। এবংবিধ 
আন্দোলনেই আবেগের ব্যঞ্জন! হয় । এইরূপে বিভিন্ন মাত্রার স্পন্দনের সমাবেশ- 
বৈচিত্রা বা প্রত্যাশিত ও অপ্রতাশিতের আবির্ভাব-ক্জনিত আন্দোলনই ছন্দের 
প্রাণ। কোন রাগরাগিণীর আলাপে নানা সুরের সমাবেশ বা চান চিত্রপটে 
রঙের সমাবেশ লক্ষ্য করিলেই ইন্থার যাথার্থ্য প্রভীত হইবে । কেবল দখিতে 
হইবে যে, বিভিন্ন মাত্রার স্পন্দনে ম্পন্দনে যেন বিরোধ না থাকে, অথ তর 
ভাষায় বলিতে গেলে, তাহার! যেন পরম্পর “বিবাদী” ন1 হয়। 7না রকট, 
্পন্দনের নানা ভাবে সমাবেশের দরুণ আবেগান্থুরূপ জটিল স্পন্দনের উৎপত্তি 
হয়। সেই জটিল স্পন্দনই মানসিক আবেগের প্রতীক । 

কিন্তু বৈচিত্র্য ছাড়াও ছন্দে আর একটি লক্ষণ থাকা আবশ্তক | সেটি 
হইতেছে,_-ঘটনা-পরম্পরার মধ্যে কোন প্রকারের এক্যন্থত্র | সঙ্গীতে স্থুর 
আবেগানুষায়ী বৈচিত্র আনিয়। দেয়, তাল সেই স্ুরসমুদায়কে এঁক্যের স্থৃত্রে 
গ্রথিত করে । যেখানে স্পন্দন, সেখানে সতত দুইটি প্রবৃত্তির লীল! দেখা যায়; 
একটি গতির ও একটি স্থিতির। বেগের বশে কোন এক দিকে গতির প্রবৃত্তি 
এবং স্থির অবস্থানে ফিরিবার প্রবৃত্তি__-এই ছুইয়ের পরম্প্র প্রতিক্রিয়ায় 
স্পন্দনের উৎপত্তি । ছন্দেও এক দিকে বৈচিত্র্যেয় জন্ত গতির এবং অপর দিকে 
এক্যন্থত্রের জন্য স্থিতির মিলন ঘটে বলিয়া স্পন্দনের লক্ষণ অনুভূত হয়। 

স্বতরাং বল! যাইতে পারে ষে, যেখানেই ছন্দ, সেখানেই প্রথমতঃ সহধন্মী 
ঘটনাপরম্পর| থাকা দরকার ; দ্বিতীয়তঃ, সেই সমস্তের মধ্যে কোন এক রকমের 
ধ্ক্যহ্ুত্র থাক! দরকার ; তৃতীয়ত:, তাহাদের মধ্যে কোন একটি বিশেষ গুণের 
তারতমোর জন্য একটা! সুন্দর বৈচিত্র্যের আবির্ভাব হওয়া দরকার । দৃষ্টান্তস্বরূপ 
বলা যাইতে পারে যে, সঙ্গীতে সুরের পারম্পর্যে তাঁল-বিভাগের দ্বারা এঁক্য 
এবং আপেক্ষিক তীব্রতা বা! কোমলতার হবার! বৈচিত্র্য সাধিত হয়, এবং এইরূপে 
ছন্দোবোধ জন্যে । 


বাংল! ছন্দের মূলতত্্‌ ১২৩ 


পদ্তছন্দের মধ্যেও এই লক্ষণগ্ুলি বিশিষ্টরূপে পরিদৃষ্ট হয়। বাক্যের সঙ্গে 
বাক্যের বন্ধনই পদ্চছন্দের কাজ। পস্যছন্দের ক্ষেত্রে সমধন্থী ঘটনাপরম্পরা 
বলিতে অক্ষর বা অক্ষরসমষ্টি-_-এইরূপ কোন বাক্যাংশ বুঝিতে হইবে; এবং 
পারম্পর্য্য বলিতে, কালান্ষায়ী পারম্পর্য্য বুঝিতে হইবে | বাক্যাংশের কোন 
কোন গুণের দিক্‌ দিয়া এঁক্যের স্তর থাকিবে; অর্থাৎ সেই গুণের দিক্‌ দিয়! 
পর পর বাক্যাংশ অনুরূপ হইবে, বা কোন ০১%1০এ৪ অর্থাৎ সহজবোধ্য 
[9৮0 বা আদর্শের অনুযায়ী হইবে। এই আদর্শ বা নক্সাই সময়ে সময়ে 
অভীষ্ট ভাবের ব্যঞ্জনা করে, এবং একাধারে এঁক্যের ও বৈচিত্রের সমাবেশ 
করে। কিন্তু এ ধরণের বৈচিত্র্যে নিয়মের নিগড় অত্যন্ত বেশী, সুতরাং এঁক্যের 
বাধনই আধক প্রতীত হয়। আবেগের অন্ুধন্মী বৈচিত্র্য-সম্পাদনের জন্য অন্ত 
কোল্সী গুণের দিক্‌ দিয়! সম্পূর্ণ ম্বাধীনত। থাক 'আবশ্তক। কবি স্বাধীন ভাবে 
রং শর তারতম্য ঘটাইয়! বৈচিত্র্য সম্পাদন করেন এবং অভীষ্ট আবেগের 
গ্োতন! ই্ররেন। কেবলমাত্র নক্সা ধরিয়া চলিয়া গেলে ছন্দঃ একঘেয়ে ও 
বিরক্তিকর হয় এবং তাহাতে আবেগের স্তোতন। হয় না। এই সত্যটি অনেক 
কবি ও ছন্দঃশান্ত্রকার বিশ্বৃত হ'ন বলিয়া তাহারা ছন্দঃসৌন্দর্য্যের মূল-সুত্রটি 
ধরিতে পারেন না। 

1/1867105 বা পছ্যছন্দের আলোচন। করিতে গেলে মুখ্যতঃ ছন্দের এঁক্য- 
বন্ধনের সুত্রটি আলোচন! করিতে হয়। কবি ইচ্ছামত বৈচিত্র্য আনয়ন করেন, 
সে বিষয়ে মাত্র দিঙ্নির্ণয় করা যাইতে পারে, বাধা-ধর নিয়ম করিয়। দেওয়া 
যায় না। কিন্তু ছন্দের বিভিন্ন অংশের মধ্যে এঁক্যবন্ধনের সুত্র কি হইতে পারে, 
তাহ। ভাষার প্রকৃতি, ইতিহাস ও ব্যবহারের রীতির উপর নির্ভর করে, সে 
বিষয়ে ছন্দের ব্যাকরণ রচিত হইতে পারে। 

কাব্যছন্দের প্রকৃতি বাক্যের ধর্মের উপর নির্ভর করে। স্ুতরাং প্রথমতঃ 
বাক্যের ধর্ম কি কি এবং তাহাতে কি ভাবে ছন্দ রচন1 হওয়! সম্ভব, তাহা 
বুঝিতে হইবে । 

ধ্বনিবিজ্ঞানের মতে বাক্যের অণু হইতেছে অক্ষর বা 9)11819| বাগ্যস্ত্রে 
্ব্লতম আয়াসে যে ধ্বনি উৎপন্ন হয়, তাহাই অক্ষর। প্রত্যেকটি অক্ষর 
উচ্চারণের সময়ে, কণ্ঠনালীর ভিতর দিয়! শ্বাস প্রবাহিত হইবার কালে কণস্থ 
বাগ্যস্ত্রের অবস্থান অনুসারে শ্বাসবায় কোন এক বিশেষ স্বরে পরিণত হয়, 
এবং পরে মুখগহ্বরের আকার ও জিহ্বার গতি অনুসারে উপরস্ত ব্যঞ্জনধ্বনিরও 
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উৎপাদন অনেক সময়ে করে। বাগ্যন্ত্রের অঙ্গসমূহের পরস্পর অবস্থানের ও 
গতির পার্থক্য অনুসারে অক্ষরে রূপের বা ধ্বনির ভেদ ঘটে এবং বহুবিধ অক্ষরের 
সৃষ্টি হয়| প্রত্যেক অক্ষরের মধ্যে মাত্র একটি করিয়া স্বর থাকিবে এবং সেই 
ন্বরই অক্ষরের মূল অংশ | অতিরিক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ সেই স্বরেরই একটি বিশেষ রূপ 
গ্রদান করে মাত্র । 

ধ্বনিবিজ্ঞানের মতে স্বরের চারিটি ধন্ম--(১) তীব্রতা (1১1৮01)- শ্বাস বহির্গত 
হইবার সময়ে কণস্থ বাঁকৃতন্ত্রীর উপর যে রকম টান পড়ে, সেই অনুসারে 
তাহাদের দ্রত বা মুছু কম্পন স্থরু হয়। যত বেশী টান পড়িবে, ততই দ্রুত 
কম্পন হইবে এবং স্বরও তত চড়া বা তীব্র হইবে। (২) গান্তীর্ধ্য (17066797%5 
০: 100000653)__-অক্ষর উচ্চারণের সময়ে যত বেশী পরিমাণ শ্বাসবাখ' একযোগে 
বহির্গত হইবে, স্বর তত গম্ভীর হইবে এবং তত দূর হইতে ও ম্পরূপে 
স্বর শ্রুতিগোচর হইবে । ০৩৩) স্বরের দৈর্ধ্য ব কালপরিমাণ (167 . *” 
৫9:0০7)-_যতক্ষণ ধরিয়া বাগ্যন্ত্র কোন বিশেষ অবস্থানে থাক্া! কোন, 
অক্ষরের উচ্চারণ করে, তাহার উপরই স্বরের দৈর্ঘ্য নির্ভর করে। (৪) স্বরের 
রঙ. (6908 ০০1091)-_শুদ্ধ স্বরমাত্রের উচ্চারণ কেহ করিতে পারে না, স্বরের 
উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্ত ধ্বনিরও স্থষ্টি হয় এবং তাহাতেই কাহারও 
স্বর মিষ্ট, কাহারও স্বর কর্কশ ইত্যাদি বোধ জন্মে; ইহাকেই বল! যায় 
স্বরের র্‌. | 

এই ত গেল স্বরের স্বধরন্মের কথা । তাহ] ছাড়া কয়েকটি অক্ষর গ্রথিত 
হইয়! যখন বাক্যের সৃষ্টি হয়, তখনও আর ছুই একটি বিশেষ ধ্বনিলক্ষণ দেখা 
যায়। কথা বলিবার সময়ে ফুস্ফুসে শ্বাসবাযুর অপ্রতুল হইলেই নিংশ্বাস-গ্রহণের 
জন্য থামিতে হয়, ঠিক নিংশ্বাস-গ্রহণের সময়ে কোনও ধ্বনির উৎপাদন কর] যায় 
না। এই জন্য বাক্যের মাঝে মাঝে 108,196 বা ছেদ দেখা যায়। তত্ডিন যেখানে 
ছেদ নাই, সেখানেও জিহ্বাকে বারংবার প্রয়াসের পর কখন কখন একটু 
বিশ্রাম দিবার জন্য বিরামস্থল থাকে । 

কথ! বপ্সিবার সময়ে নান। লক্ষণাক্রাস্ত অক্ষর ও অক্ষর-সমষ্টির পরম্পরায় 
উচ্চারণ হইয়। থাকে । কিন্ত ছন্দোবোধ, বাক্যের অন্তান্ত লক্ষণ উপেক্ষা 
করিয়া ছুই একটি বিশেষ লক্ষণ অবলম্বন করি! থাকে | ছন্দোবন্ধ রচনার 
এঁক্য এবং তছুচিত আদর্শের সন্ধান পাওয়া যায় বাক্যের কোন এক বিশেষ ধর্মে 
আবার ছন্দোবদ্ধ রচনায় আবেগের প্রকাশও হয় বাক্যের অপর কোন ধর্মের 
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মাত্রার বৈচিত্র্যে _ যেমন বৈদিক সংস্কৃতে ছন্দের এঁকাসুত্র পাওয়া যায় প্রতি 
পদের অক্ষর-সংখ্যায় এবং পাদাস্তস্থ কয়েকটি অক্ষরের মাত্রাসন্নিবেশের 
রীতিতে ; সেই কয়েকটি অক্ষরের মাত্রা-সন্নিবেশের জন্য পাদাস্তে একট] বিশেষ 
রকমের ০5097008 বা দোলন অনুভব কর! যায়। আবার প্রতি পাদের অন্তর্গত 
ভিন্ন ভিন্ন অক্ষরের উদাত্ব, অন্ুদাত্ত, স্বরিত ভেদে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় স্বর-তীব্রতার 
দরুণ আবেগগ্োতক বৈচিত্র্য অনুভূত হয়। লৌকিক সংস্কতের প্রায় সমস্ত 
প্রাচীন ছন্দে প্রতি চরণের অক্ষর-সংখ্যার এবং তাহাদের মাত্রা-সংখ্যার দিকৃ 
দিয়। এক্যস্থত্র পাওয়া যায়; কিস্তু হৃম্ব-দীর্ঘ-ভেদে অক্ষর সাজাইবার রীতি 
হইতেই বৈচিত্র্যের অনুভূতি জন্মে। অর্বাচীন সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দে এবং 
উত্তর-ভার্ুতের চল্তি ভাষাসমূহের ছন্দে আবার এক্যথত্র অন্তবিধ ; সেখানে 
প্রপ্জি পর্বের মোট মাত্রা-সংখ্যা হইতেই ছন্দের এক্যবোধ হয়। 11693019 
। কবর ভিতবে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার অক্ষর সাজাইবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা 
কবিকে দেওয়া হয়। ইংরেজী ছন্দে আবার 8০087 বা! অক্ষরবিশেষের 
উচ্চারণের জন্য স্বাভাবিক স্বরগান্তীধ্যই ধ্বনির প্রধান লক্ষণ। প্রতি চরণে 
কয়েকটি নিয়মিত সংখ্যার £০০6 বা! গণ থাকার দরুণ এঁক্যবোধ জন্মে 
কিন্তু গণের মধ্যে %006706-যুক্ত এবং ৪9090-হীন অক্ষরের সমাবেশ হইতে 
বৈচিত্র্য-বোধ জন্মে । 

এইরূপে দেখা যায় যে, বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন ভাষায় ছন্দের প্রকৃতি ও 
আদর্শ বিভিন্ন। ছন্দের উপাদানীভূৃত বাক্যাংশের প্রকৃতি, এঁক্যবোধের ও 
বৈচিত্রাবোধের ভিত্তিস্থানীয় ধর্ম, এ্রকোযর আদর্শ, এক্য ও বৈচিত্র্যের পরস্পর 
সমাবেশের রীতি_-এই সমস্ত বিষয়েই পার্থক্য লক্ষিত হইতে পারে। সময়ে 
সময়ে আবার এক্স দেশেই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ছন্দের পৃথক্‌ রীতি পরিলক্ষিত হয়। 
যেমন, লৌকিক সংস্কতের বুত্তচ্ছন্দের এবং অর্কাচীন সংস্কতের মাত্রাবৃত্ত বা 
জাতিচ্ছন্ৰের রীতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন । ভিন্ন ভিন্ন জাতির দৈহিক বিশেষত্ব এবং 
সভ্যতার ইতিহাস অনুসারে এই পার্থক্য নিরূপিত হয়। সংস্কৃত ভাষা কালক্রমে 
অনাধ্য-ভাষিত হওয়াতে এবং অনাধ্য ছন্দের প্রভাবে আসাতেই সম্ভবতঃ 
বৃত্তচ্ন্দের স্থানে জাতিচ্ছন্দের উৎপত্তি হইয়াছিল। বাক্যের নানা ধর্ম 
থাকিলেও প্রত্যেক জাতির পক্ষে ছুই একটি বিশেষ ধর্মই সমধিকরূপে মন ও 
শ্রবণ আকর্ষণ করে। বিভিন্ন ভাষায় ছন্দোবন্ধনের রীতি তুলনা করিলে বহু 
তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে। 
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(২) 
ংল। উচ্চারণ-পদ্ধতি 


বাংল! ছন্দের মুলতত্বগুলি বুঝিতে গেলে, প্রথমতঃ বাংলা উচ্চারণ-পদ্ধতির 
কয়েকটি বিশেষত্ব মনে রাখ! দরকার । সেই বিশেষত্বগুলির সহিত বাংল! ছন্দের 
প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অ'ছে। 

প্রথমতঃ, বাংল! উচ্চারণের পদ্ধতিতে খুব বাধাধর! লক্ষণ কোন দিক্‌ দিয়া 
নাই । অবশ্য সব দেশেই যখন লোকে কথ] বলে, তখন ব্যক্তিভেদে এবং 
সময়ভেদে একই শব্দের ধ্বনির অল্লাধিক তারতম্য ঘটে । কিন্তু অনেক ভাষাতেই 
শব্দের কোন না কোন একটি ধর্ম অন্তান্ত ধর্ম অপেক্ষা প্রধান হইয়া কে, এবং 
সেই ধর্ম অবলম্বন করিয়াই ছন্দঃস্থত্র রচিত হইয়৷ থাকে । সংস্কতে « ক্ষরের 
মধ্যে কোন্টি হুম্ব, কোন্টি দীর্ঘ হইবে, তাহা সুনির্দিষ্ট আছে, গ্রীদ্, শ্গ্ 
সর্বত্রই তাহ! বজায় থাকে, এবং তদন্ুসারে ছন্দ রচিত হয়। ইংরেজী/এ যদি, 
অক্ষরের দৈর্ঘ্য সুনির্দিষ্ট নয় এবং পগ্চে ছন্দের খাতিরে অক্ষরের দৈর্ঘ্য কমাইতে 
ব৷ বাড়াইতে হয়, তত্রাচ এক দিক্‌ দিয়] অর্থাৎ ৪০০81)-এর দিকৃ দিয়! উচ্চারণের 
যথেষ্ট বাধাবাধি আছে । শব্দের কোন্‌ অক্ষরের উপর ৪০০৪0% বা একটু বেশী 
জোর পড়িবে, তাহ! এক রকম নির্দিষ্ট আছে এবং 89০97/-অনুসারেই ছন্দ 
রচিত হয়। বাংলায় ছন্দ মাত্রাগত, কিন্তু বাংলায় অক্ষরের মাত্র বা কাল- 
পরিমীণ যে কি হইবে, সে বিষয়ে কোন ধরাধাধা নিয়ম নাই। 


চল্তি বাংলার একট! উদাহরণ লইয়। দেখা যাক £__ 
॥ | (| | । 


“আর () টের পেলেই ব| কি? 
|| ॥ ॥ || 


18 | | ॥ | | ॥ | ॥ | 


গ্াঁথ্‌, শ্রীকান্ত। 


| | ॥ 











ধরা কি মুখের কথ!। কিচ্ছু ভয় 


॥ 1751. 4 411 


নেই; 


॥ | 11 । 1:11 ॥ 











কিন্ত যদি দেখিস সা ঘিরে ফেললে 
| | 1 | ॥ | | 


ব্যাটাদের চারখান। | ডিঙ্গি আছে বটে-_ 
॥ 11 ॥ 
ব'লে | আর পালাবার 
| &॥ | ॥ ॥ 


যতদূর পারিস্‌ গিয়ে 


| 1 ॥ ॥ || 














যে। নেই, তখন 
| | ॥ ॥ || 


ঝুপ্‌ক'রে লাফিয়ে পড়ে 
[111 0: 


এক ডুবে 
। ॥ ॥ | 


দেখবার জো-টি 











ভেসে উঠলে হ'ল। | এ অন্ধকারে আর 


॥ 
নেই” ূ ( “শ্রীকান্ত, প্রথম পর্ব,” শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ) 
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জিত টিন | | ॥ | । 
“এই ত চাই | কিন্ত আস্তে ভাই | __ব্যাটার! ভারী পাজী। | আমি ঝাউবনের 
॥ ॥ || | ॥ | ॥ ॥ | ॥ 1 ॥1 1 11111 111 
পাশ দিয়ে মক ক্ষেতের ভেতর দিয়ে এম্‌নি বার ক'রে নিয়ে যাব যে শালার! 








॥ | | 1 | 
টেরও পাবে ন। ূ ( “শ্রীকান্ত, প্রথম পর্ব,” শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ) 
(উপরের উদ্ধিতাংশগুলিতে মোটা লম্বা দাড়ি দিয়া উচ্চারণের বিরামস্থল 
নির্দেশ করিয়াছি, এবং ভারতীয় সঙ্গীতবিজ্ঞানের চল্তি সঙ্কেত অনুসারে 
অক্ষরের মাথায় চিহ্ন দিয়! মাত্রা নির্দেশ করিয়াছি; মাথায় |, মানে একমাত্র; 
॥ মানে, দুই৫বাত্র। ; ||, মানে, তিন মাত্রা বুঝিতে হইবে । ) 
উপুষ্তর উদ্ধত অংশগুলির মাত্রা বিচার করিলে নিয়োক্ত সিদ্ধান্ত করা 
যায়ঞ- 


(১) স্ধ্ধারণত:ঃ বাংল! উচ্চারণে প্রতি অক্ষর হুস্ব বা এক মাত্রা ধর] 
হইয়! থাকে। 

(২) কিন্তু প্রায়শঃ দীর্ঘতর অক্ষর এবং কখন কখন হৃস্বতর অক্ষরও 
দেখ? যায়। 

(ক) একাক্ষর হলস্ত শব্দ সাধারণতঃ দীর্ঘ ব1 ছুই মাত্র! ধর] হয় ; যথ__ 
উদ্ধতাংশের 'আর্‌”, টের্।, গগ্যাখ”; কিন্তু কখন কখন হৃন্বও হইয়া থাকে-__ 
বরা রগ 

(খ) শব্দান্তের হলম্ত অক্ষর কখনও দীর্ঘ হয় (যথাঁ_ব্যাটাদের* শবে 
“দের্', “দেখিস্‌ঃ শব্দে “থিস্ঃ ), আবার কখনও হৃম্ব হইতে পারে (যথা 
'ঝাউবনের” পদে ণনের্‌ )। 

(গ) পদ-মধ্যস্থ হলস্ত অক্ষর কখনও দীর্ঘ ( যথা--শশ্রীকাস্ত” শবের “কান ), 
কখন হৃম্ব (যথা-“কিচ্ছু” শব্ষের “কিছ, “যতদূর [ যদ্দর ] পদের “যৎ' ), 
আবাঁর কখন প্ুত__( ষথা-_ফেল্লে' পদের 'ফেল্ ) হইতে পারে। 


(ঘ) যৌগিক-স্বরাস্ত অক্ষর প্রায়ই দীর্ঘ হয় (যথা-_-'নেই', গিয়ে (₹গিএ), 


“লাফিসে। শব্ধের “ফিয়ে (-ফিএ)) কখনও প্রুতও হয় ( ষথা“চাই? )) 
আবার কখনও 'হৃম্ব হয় (যথা-_'পেলেই* শবে “লেই” )। 
(ড) মৌলিক-স্বরাস্ত অক্ষর প্রায়ই হুন্য হয়, কিন্তু ইচ্ছামত তাহাদেরও 


১২৮ বাংল। ছন্দের মুলসূত্র 


দীর্ঘ কর! যায়; যথা--ধরা, শব্দের “রা”, “জোট পদের “জো”, "ভারি? 
পদের ভা, ; 
চল্তি ভাষায় লিখিত পদ্ভ হইতেও এ সমস্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় । 
একটা উদাহরণ লওয়! ষাক্‌-_ 
| 1 ॥ 1111 | | | | | ॥ 


(১) নিধিরাম চক্রবর্তী 
|| ॥ 111 | 
(২) খেলারাম ভট্ীার্ধয 
|| | | 11 ॥ 
(৩) নিধিরামকে খেলারাম 
| | ॥ 11 1 | 
(8) নিধিরাম বলে তোমার 
। 1 11 || ॥ 
(৫) কি বলিলে পোড়া মুখ 
| ॥1 | 1 11 
(৬) পর্বাঙ্গ জলে গেল 
||| | 1 | || 


(৭) ওর কপালে যদি 
|| ॥ ॥ 11 





শোণ কাটিছেন বসে, 
(111 || 


উত্তরিল এসে। 





| | 1 | ॥ 


করিল সম্ভাষ। 
| ॥ 1 


কোথায় নিবাস? 
| | | | ॥ 











কুল করিতে যায়? 
| | | | ॥ 
অগ্রি দিল গায়। 








অন্য মেয়ে হইত, 
17011 





(৮) এখ দিন ওর ভিটেয় | ঘুঘু চ'রে যেত। 


|| ॥ | 11 | | || 1 | 





দিন গেল রে কিসে? 
০711-11-11 


(৯) কখন বলিনে যে 
10 211 2 11174 


(১*) আমার থলিয়ায় রদ আছে তাই 





থাচ্চে বসে বসে। 

এখানেও দেখা যায় যের_ 

(ক) একাক্ষর হলন্ত শব্দ কখনও দীর্ঘ (যথা_১ম পংক্তিতে “রাম? ), 
কখনও হুম্ব ( যথা--১ম পংক্তির “শোণ” ১০ম পংক্তির “রস” ), কখনও প্রুত 
( যথা--৭ম পংক্তির ওর? ) হইয়! থাকে । 

(খ) শব্ধান্তের হলস্ত অক্ষর কখনও দীর্ঘ (যথ!--৪র্থ পংক্তির "নিবাস, 
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শব্দের 'বাস, ৩য় পংক্তির “সম্ভাষ” শব্ধের “ভাষ” ), এবং কখনও হম্ব (যথার্থ 
পংক্তির “তোমার” পদের “মার', ১০ম প্ক্তির “আমার পদের “মার? ) হয়। 

(গ) পদমধ্যস্থ হলন্ত অক্ষর কখনও হুম্ব (১ম ও ২য় পংক্তির যুক্তবর্ণবিশিট 
অক্ষর মাত্রেই ইহার উদাহরণ পাওয়! যাইতেছে ), কখনও দীর্ঘ ( যথা-_৬্ষঠ 
পংক্কির 'সর্বা' পদে 'বাঙ+)। 

(ঘ) স্বরাস্ত অক্ষর প্রায়শঃ হুম্ব, কিন্ত কদাচ দীর্ঘও হইতে পারে ( যথা-_.. 
*ম পংক্তির “কখন” শবের 'ন )। 

তা'ছাড়। স্থান-ভেদে একই শবের ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ হইতে পারে :__ 


॥। | ॥ 1 | 

(১) পঞ্চ নদীর তীরে | বেণী পাকাইয়া শিরে 
|| ॥ | | | 1 | 

$) পঞ্চ ক্রোশ জুড়ি কৈল৷ | নগরী নির্াণ 


এই ছুই পংক্তিতে “পঞ্চ শব্দের উচ্চারণ এক নহে; ১ম পংক্তিতে পঞ্চ” তিন 
মাত্রীর এবং ২য় পংক্তিতে 'পঞ্চ” ছুই মাত্রার ধর! হইয়াছে । তদ্রুপ, 
(৩) একি কৌতুক | করিছ নিত্য | ওগে৷ কৌতুক | ময়ী 
(৪) ফেরে দূরে, মত্ত নবে--উৎসব-কৌতুকে 
এই ছুই উদাহরণেও “কৌতুক শব্দের উচ্চারণ একবিধ নহে। 
নব্য বাংলার একজন ইংরেজী-শিক্ষিত কবির রচন৷ হইতেও উপরিলিখিত 
মতের প্রমাণ পাওয়। যায়-_ 
| ॥ | | | ॥ 1:11. এ. এ 
কোথায় কৈশবী দল ? | বিদ্যাসাগর কোথা? 
1 1 ॥ | 11 | 11 1. 


মুখুষ্যের কারচুপিতে | মুখ হইল ভোৌতা। 
| 1 11 1 111 ]|111111.) 


আস্বে রাজা রাজপরিষদ্‌ | লা সাহেবের মেয়ে, 
1. 1:8114101 | | 1 11 


মার্বেল-মার! গিল্টি হলে | একবার দেখ চেয়ে। 
( “বাজিমাৎ”, হেমচন্দ্র ) 
এখানেও দেখা যায়, পদাস্তের হলম্ত অক্ষর কোথাও দীর্ঘ (যথা-__"মুখুষ্যের' 
9--160773. 
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পদে য্যের্ ) কোথাও হম্ব ( যথাস্্বিগ্ামাগর” পদে গর্ঃ ) হইতেছে ; পদ- 
মধ্যস্থ হলম্ত অক্ষর সেইরূপ কখনও হৃস্বঃ কখনও দীর্ঘ হইতেছে। 

এই সমস্ত উদাহরণ হইতে বাংলা উচ্চারণ-পদ্ধতি যে কিরূপ পরিবর্তনশীল, 
তাহ। স্পষ্ট প্রতীত হয়। 

ভারতীয় সঙ্গীতেও এই লক্ষণটি দেখ। যাঁয়। সঙ্গীতে গায়কের ইচ্ছামত 
যেকোন একটি অক্ষরের পরিমাণ সিকি মাত্রা হইতে চার মাত্র পর্য্যন্ত হইতে 
পারে। সাধারণ কথাবার্তায় মাত্রার এত বেশী পরিবর্তন অবশ্ত চলে না, তবু 
অর্ধমাত্রা হইতে ছুই মাত্রা, এমন কি, তিন মাত্র! পর্য্স্ত পরিবর্তন প্রায়ই 
লক্ষিত হয়। উচ্চারণের এই পরিবর্তনশীলতার সহিত বাংল! ছন্দের বিশেষ 
সম্পর্ক আছে । 

বাঙালীর বাগ্যন্ত্রের কয়েকটি অঞ্গের_ বিশেষতঃ জিহ্বার-_নমনীয়খ ইহার 
কারণ। 

ইচ্ছামত যে কোন অক্ষরকে হুম্ব বা দীর্ঘ কর! বাঙালীর ”.ক্ষ সহজং 
প্রত্যেক অক্ষরকে হুম্ব করিয্না উচ্চারণ করার প্রবৃত্তিই প্রবল, তবে পদাস্তে যদি 
হলন্ত অক্ষর থাকে, সাধারণতঃ তাহার দীর্ঘ উচ্চারণ হয় ( যথা-_“পাখী-সব 
করে রব, 'রাখাল গরুর পাল” ইত্যাদি উদাহরণে “সব+, “রব, “-খাল্‌”», “কর্» 
পাল্‌ ইত্যাদি একাক্ষর হইলেও ছুই মাত্র! হিসাবে পঠিত হয়)। কিন্ত 
আবগ্তক-মত পদান্তস্থ হলন্ত অক্ষরও হুম্ব করা হয়। উদাহরণ পূর্বেই দেওয়া 
হইয়াছে। 

বাঙালীর বাগ্যন্ত্রের নমনীয়তার জন্ত বালা উচ্চারণের আর একটি বিশেষত্ব 
লক্ষিত হয়। বাঙালীর জিহ্বা ও বাগ্যন্ত্র অবলীলাক্রমে অবস্থান ও আকার 
পরিবর্তন করে| সুতরাং প্রত্যেকটি স্বরের উচ্চারণের প্রয়াস বাংল! উচ্চারণের 
দিক্‌ দিয়া তত উল্লেখযোগ্য নহে। ইংরেজী ও সংস্কৃত ভাষায় স্বরই উচ্চারণের 
দিক্‌ দিয়! বাক্যের প্রধানতম অর্গ, এবং ছন্দোরচনায় প্রত্যেকটি খবরের ওজন 
এবং হিসাব ঠিক রাখিতে হয়। 101)0171200105 15091110) ইত্যাদি শবের 
প্রত্যেকটি স্বরের হিসাব ছন্দের মধ্যে পাওয়া যায়, এবং সেই জন্ত পছ্ছে 
1100)007271%য শব্দটিকে পাচটি একস্বর শব্দের সমানরূপে ধরা হইয়। থাকে । 

বাংলায় কিন্তু স্বরের সেরূপ প্রাধান্ত লক্ষিত হয় না। [01)010021)169 আর 
0086 00০19 081) 661] 06৪, ইহারা যে সমান ওজনের, তাহা বাংল। 
উচ্চারণের রীতিতে প্রতীত হয় না। কারণ, বাংলায় স্বর অন্তান্ত বর্ণকে 
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ছাপাইয়। রাখে ন1। স্বরের উচ্চারণের চেষ্টাই বাক্যের সর্ধপ্রধান ঘটন1 নহে । 
খুব অল্প আয়াসে বাংলান্ স্বরের উচ্চারণ হয় এবং অবলীলাক্রমে তাহার মাত্রা- 
বুদ্ধি, মাত্রা-হ্াস কিংবা তাহার উপর উচ্চারণের জোর ফেলা যাইতে পারে। 
অনেক সময়ে এত লঘুভাবে স্বরের উচ্চারণ হয় যে, ছন্দের হিসাব হইতে 
তাহাকে বাদ দেওয়া হয়। যথা 
(১) ঝিকিমিকি দেখে সাধুর বোন, পক্ষীয়ে ছাড়ে রা। 
আঙিনায় ছড়া দেয় না কেন বৌ, কুঁজি আস্তে তুলে গ 
| 1. 1111 1 ॥ 111 1110 
».. ঝিক মিক গ্যাখে সাধুর বোন্‌ পক্ষীএ ছাড়ে র| 
[| | || | 1 1 | | 1 | 11 | 
আউ. নায়, ছড়া | গ্যাঁয় না ক্যান্‌ বৌ । (কু'জি) আস্তে তুলে গা 











১) তোমার খেলায় রাং রূপো হয়, গোবোরে শালুক ফোটে 
8181 2 85/4115 এ 
স.. তো মার্ খ্যালায় । রাং রূ পো হয়, | গোব, রে শা! লুক | ফেো1 টে 
পূর্ব্বে যে সমস্ত উদীহরণ দেওয়! হইয়াছে, তাহাতে অনেক জান়্গাঁয় এই 








ই 
রীতির দৃষ্টান্ত আছে; যেমন “লাফিয়ে? - “লাফ. য়ে -'লাফ্যে”, 'থলিয়ায়”_ 


“থল্‌ য়ায়.-্ধথল্যায়ঃ। এই ভাবেই করিতে” "চলিতে, প্রভৃতি রূপের জায়গায় 
এখন “করুতে' “ল্তে' ইত্যাদি দাড়াইয়াছে। 

আর এক দিক্‌ দিয়! ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়| অনেক সময়ে দেখা যায় 
যে, কোন একটি স্বরের উচ্চারণ করিলে বা! না করিলে ছন্দেব কিছুমাত্র ইতর- 
বিশেষ হয় না। যেমন, “এ কি কৌতুক | করিছ নিত্য | ওগে| কৌতুক-ময়ী”-_ 
এই পংক্কির প্রথম “কৌতুক” শব্দটির শেষ বর্ণটিকে হলস্ত-ভাবে বা অকারাস্ত 
পড়িলে একই ছন্দ থাকে? পূর্বের স্বর “উ'কে দীর্ঘ ও শেষের “ক"-বর্ণকে হস্ত 
ভাবে পড়িয়া পংক্তির এঁ অংশটির মাত্রা! পুরণ করিবার পরও একটু লঘুভাবে 


(অ) 
অন্ত অকারের উচ্চারণ করা যাইতে পারে [এ কি কৌতুক] তাহাতে 
কিছুই ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না। 
স্থতরাং বল1 যাইতে পারে যে, অক্ষরসংখ্যা বাংলা ছন্দের ভিত্তিস্থানীয় নয় । 
অর্থাৎ স্বরের সংখ্য। বা শ্বরের কোন নির্দিষ্ট গুণের উপর বাংল! ছন্দের প্রকৃতি 


১৩২ বাংল। ছন্দের মূলসুত্র 


নির্ভর করে না। যদি করিত তাহ। হইলে, উপযুক্ত উদ্াহরণে “কৌতুক? শব্দকে 
একবার দ্বিন্বর এবং একবার ত্রিস্বর ধরাঁর জন্য ছন্দের ইতর-বিশেষ হইত। 

বাংল ভাষার আদিম কাল হইতেই উচ্চারণের এতাদৃশ পরিবর্তনীয়তা 
লক্ষিত হয়। বাংল! প্রভৃতি আধুনিক ভাষার প্রাচীন নমুনা ও তদ্তুব প্রাকৃত 
ভাষার পার্থক্য বুঝিবার একটি প্রধান চিহ্ন এই । সংস্কৃত, তথ! পালি এবং 
অন্তান্ত প্রাকৃত ভাষায় অক্ষরের দৈর্ঘ্য বাধাধর1 নিয়মের উপর নির্ভর করে, গন্ছে 
ও পছ্ধে সর্বত্রই তাহ বজায় থাকে । কিরূপে প্রাকৃত ভাষা হইতে ক্রমে 
আধুনিক ভাষাগুলির উৎপত্তি হইল, তাহা! নুম্পষ্টরূপে জানা যায় না; কিন্তু 
বাংলার ন্যায় আধুনিক ভাষার প্রাচীনতম অবস্থা হইতেই দেখা যায় যে, অক্ষরের 
মাত্রার কোন স্থির নিয়ম নাই । বৌদ্ধ গান ও দোহা” হইতে ছুই একটি দৃষ্টাস্ত 
দেওয়া যাক__ 


ধামার্থে চাটিল | সাঙ্কম গঢ ই 


বা. স্প্ (পর পা উহ রর উর আর 


পারগামি লোঅ |নিভ র তর ই॥ 


টালত মোর ঘর |নাহি গপড়বেষী। 


হাড়ীত ভাত নাহি | নিতি আবেশী 


উপরের শ্লোক দুইটির মাত্র! বিচার করিলে স্পষ্টই দেখা যাঁইবে যে, পুরাতন 
মাত্রা২বিধি অচল হইয়। গিয়াছে, এবং পাঠকের ইচ্ছান্ুসারে যে কোন অক্ষরের 
হৃস্বীকরণ ও দীর্থীকরণ চলিতেছে। শুন্তপুরাণের নিয়োক্ত শ্লোক হইতেও তাহ! 
প্রমাণ হয়) 


পশ্চিমছ্য়ারে | দানপতিযাঅ 


সপ | পপ রি সর আর্ট সপ সপ পল: পা পপ 


সোণার জাঙ্গালে। পথবাঅ 


কিন্তু ইহ! হইতে যেন কেহ এ ধারণ! না করেন যে, বাংল! ছন্দে অক্ষরের 
মাত্রা সম্বন্ধে কোন নিয়ম নাই । নিয়ম আছে ; অন্তত্র সে নিয়মের ব্যাখ্যা কর! 
হইয়াছে । এখানে শুধু এইটুকু বলা উদ্দেশ্ত যে, বাংলা উচ্চারণ-পদ্ধতিতে 
কোনও অক্ষরের মাত্রীর দিক্‌ দিয়া একট] ধরা-বাঁধ! নিয়ম নাই, সুতরাং ছন্দের 
আবশ্তকমত মাত্রার পরিবর্তন করা যাইতে পারে। 

ইহার কারণ বুঝিতে গেলে, বাঙালীর জাতীয় ইতিহাস পর্যযালোৌচন৷ কর! 
দরকার। বর্তমানে বাঙালীদের আদিপুরুষের খবর ভাল করিয় জান! নাই। 


বাংলা ছন্দের মূলতত্ব ১৩৩ 


খ্রীঃ পুঃ ৪র্থ শতকে ধাহার! বাংলায় বাস করিতেন, তাহাদের ভাষ। সম্বন্ধে বিশেষ 
কিছুই জানা নাই। তবে তীহার1 যে আর্ধ্য ছিলেন না এবং তাহাদের ভাষাও 
যে আর্ধ্-ভাষ! ছিল না, তাহ বলা যাইতে পারে। সম্ভবতঃ দ্রাবিড়ী ও 
কোলদিগের ভাষার সহিত তাহাদের ভাষার নিকট সম্পর্ক ছিল। কালক্রমে 
যখন আধ্য-ভাষা বাংলায় প্রবেশ ও বিস্তার লাভ করিল, তখন নৃতন নৃতন আর্য 
কথার চল হইলেও আধ্যাবর্তের উচ্চারণ বাংলায় ঠিক চলিল না। কতক 
পরিমাণে হুম্ব-দীর্ঘ ভেদ চলিল বটে, কিন্তু বাধাঁধরা নিয়ম কর! গেল না, ছন্দে 
খাটি দেশী রীতি অর্থাৎ সমান ওজনের শ্বীস-বিভাগের পুনরাবৃত্তি করার রীতি 
রহিয়া গেল। 


( ২খ ) 


ছেদ, যতি ও পর্ব 


কথাস্ক্বালার সময়ে আমরা অনর্গল বলিয়৷ যাইতে পারি না, ফুস্ফুসে বাতাস 
কমিয়! গেলেই ফুসফুসের সক্কোচন হয়, এবং শারীরিক সামর্থ্য অনুসারে সেই 
সঙ্কোচনের জন্য কম বা বেশী আয়াল বোধ হয়। সেই জন্ত কিছু সময় পরেই 
পুনশ্চ নিঃশ্বাস-গ্রহণের জন্য বলার বিরতি আবশ্তক হইয়া পড়ে। নিঃশ্বাস- 
গ্রহণের সময়ে শব্দোচ্চারণ করা যায় না। যখন উত্তেজক ভাবের জন্ত ফুস্ফুসের 
পার্বতী পেশীসমূহের সাময়িক উত্তেজন1 ঘটে, তখন সঙ্কোচন-জনিত আয়াস 
কম বোধ হয়, এবং সেইজন্ত তত শীপ্ব বিরতির আবশ্তক হয় না। এই কারণেই 
উদ্দীপনাময়ী বন্তৃত। বা কবিতায় বিরতি তত শীঘ্র শীঘ্র দেখ! যায় না। 

সংস্কৃত ছন্দঃশান্ত্রে এ রকম বিরতির নাম যতি ( *্যতিধিচ্ছেদঃ” )| আমর! 
ইহাকে “বিচ্ছেদ্যতি' বা শুধু “ছেদ বলিব। কারণ বাংলায় আর এক রকমের 
যতির ব্যবহার আছে, এবং বাংল! ছন্দে সেই যতিরই প্রয়োজনীয়তা অধিক । 
সে সম্বন্ধে পরে বলা যাইবে । 

খানিকটা উক্তি বিশ্লেষণ করিলে দেখ! যাইবে ষে, মাঝে মাঝে ছেদ থাকার 
জন্য তাহ! বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়া আছে। প্রত্যেক অংশ একটি পুর্ণ 
78217)-০1০1) বা শ্বাস বিভাগ, এবং বিভিন্ন অংশের মধ্যে একটি করিয়া 
1)19801-08%95০ বা ছেদ আছে। ব্যাকরণ অনুযায়ী প্রত্যেক 5676800০ বা 
বাক্যই পূর্ণ একটি শ্বাসবিভাগ বা কয়েকটি শ্বাসবিভাগের সমষ্টি । বাকের শেষের 
ছে? কিছু দীর্ঘ হয়, এবং ইহাকে 109)0£ 079810)-09959 অর্থাৎ পূর্ণচ্ছেদ বলা 


১৩৪ বাংল! ছন্দের মুলসুত্র 


যাইতে পারে। বাক্যের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন [9১8৪০ বা অর্থবাচক শব্দসমষ্টির মধ্যে 
সামান্য একটু ছেদ থাকে, তাহাকে 01100) 1019201)-108%59 বা উপচ্ছেদ বলা 
যায়। প্রত্যেক শ্বাসবিভাগে কয়েকটি শব্ধ থাকিতে পারে, কিন্তু উচ্চারণের 
সময়ে একই শ্বাসবিভাগের মধ্যে ধ্বনির গতি অবিরাম চলিতে থাকে । 

পূর্ণচ্ছেদের সময়ে স্বর একটু দীর্ঘ কালের জন্ত বিরতি লাভ করে। তখন 
নৃতন করিয়া শ্বাস গ্রহণ কর! হয়। ইহাকে শ্বাস-যতিও বলা যাইতে পারে। 
অধিকস্ত, যেখানেই ছেদ আছে সেখানেই অর্থের পূর্ণতা ঘটে বলিয়া, ইহাকে 
501058-1)8089 বাঁ ভাব-ষযতিও বলা যাঁইতে পারে । উপচ্ছেদ যেখানে থাকে, 
সেখানে অর্থবাচক শব্গসমষ্টির শেষ হইয়াছে বুঝিতে হইবে ) উপচ্ছেদ থাকার 
দরুণ বাক্যের অন্বয় কিরূপে করিতে হইবে, তাহা বুঝ] যাঁয়_-একটি বাক্য 
অর্থবাচক নান! খণ্ডে বিভক্ত হয়। 


একটা উদাহরণ দেওয়া যাক :__ 


“রামগিরি হইতে হিমালয় পর্যন্ত প্রাচীন ভারতবর্ষের যে দীর্ঘ এক খণ্ডের মধ্য দিয়1* মেঘদূতের 
মন্দাক্রান্ত। ছন্দে" জীবনশ্রোত প্রবাহিত হইয়া! গিয়াছে**, সেখান হইতে* কেবল বর্ধীকাল নহে*, 
চিরকালের মতো* আমর! নির্বাসিত হইয়াছি**।” ( “মেঘদূত”, রবীক্রনাথ ঠাকুর ) 


উপরের বাঁকাটিতে যেখানে একটি তারকাচিহু দেওয়| হইয়াছে, পড়িবার 
সময়ে সেইখানেই একটু থামিতে হয়, সেখানেই একটি উপচ্ছেদ পড়িয়াছে ) 
এইটুকু না থামিলে কোন্‌ শব্দের সহিত কোন্‌ শব্দের অন্বধ, ঠিক বুঝা যায় 
না। এই উপচ্ছেদগুলির দ্বারাই বাক্যটি অর্থবাচক কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত 
হইয়াছে । যেখানে ছুইটি তারক। চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে, সেখানে পূর্ণচ্ছেদ 
বুঝিতে হইবে; সেখানে অর্থের সম্পূর্ণতা হইয়াছে, বাক্যের শেষ হইয়াছে । 
এরূপ স্থলে উচ্চারণের দীর্ঘ বিরতি ঘটে এবং নূতন করিয়া! শ্বাস গ্রহণ কর! হয়। 
কথার মধ্যে ছন্দোবন্ধের জন্য যে এঁক্যহুত্র আবশ্তক, ছেদের অবস্থানই অনেক 
সময়ে তাহা নির্দেশ করে। সমপরিমিত কালানস্তরে অথবা কোন নক্মার আদর্শ 
অনুযায়ী কালানস্তরে ছেদের অবস্থান হইতেই অনেক সময়ে ছন্দোবোধ জন্মে । 
বাংল? পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি সাধারণ ছন্দে ছেদের অবস্থানই অনেক সময়ে 
ছন্দের বিভাগ নিপ্দেশ করে। যেমন-_- 


ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল* | ঈশ্বরী পাটনী** | 
এক! দেখি কুলবধূ* | কে বট আপনিন* ॥ ( “অন্নদামঙ্গল”, ভারতচন্্র ) 


বাংলা ছন্দের মূলতত্ব ১৩৫ 


গগন-ললাটে* | চর্ণকায় মেঘ* | 
স্তরে স্তরে স্তরে ফুটে** | 
কিরণ মাখিয়া* | পবনে উড়িয়। | 
দিগন্তে বেড়ায় ছুটে** | (“আশাকানন”, হেমচন্দ্র ) 


উপযুক্ত ছুইটি দৃষ্টান্তে যে ভাবে অর্থবিভাগ, সেই ভাবেই ছন্দৌবিভাগ 
হইয়াছে, উপচ্ছেদ ও পূর্ণচ্ছেদের অবস্থান দিয়াই ছন্দোবোধ জন্মিতেছে। 

কিন্ত অনেক সময়েই পছে ছেদের অবস্থান দিয়! ছন্দের এক্যন্থত্র নির্দিষ্ট 
হয় না। যে পছ্ে ছেদের আবির্ভাবের কাল অত্যন্ত সুনিন্দিষ্ট, তাহ! অত্যন্ত 
একঘেয়ে ও স্পন্দনহীন বোধ হয়, সুতরাং তাহাতে ভালরূপে মানসিক 
আবেগের গ্ভোতনা হয় না। ইংরেজীতে 1201)6-এর 1161016 0০981191 
এবংুঁধাংলায় ভারতচন্ত্রের পয়ারে এই জন্য একট! বিরক্তিকর একটানা 
2 এভঁত হয়। যে পঞ্চের ছন্দ সহঞ্গেই মনে কোনও বিশেষ ভাবের 
উদ্দীপন! *করে, তাহাতে ছেদের অবস্থান অত নিয়মিত থাকে না। মাইকেল 
মধু্দন বা রখীন্্রনাথের কবিতায় ছেদের অবস্থানের যথেষ্ট বৈচিত্র্য আছে 
বলিয়া তাহাতে নান বিচিত্র স্থুর অনুভূত হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে ষে, 
ছন্দের প্রাণ বৈচিত্র্যের, বৈচিত্র্য-হেতু আন্দোলনে, আবেগের সঞ্চারে। 
এক্যশ্থত্র ছন্দের কাঠাম, বৈচিত্র্য তাহার রূপ। যদি ছেদের অবস্থানের 
বার ছন্দের এক্যসুত্র সুচিত হয়, তবে বাক্যের অন্ত কোন লক্ষণের দ্বার! 
বৈচিত্র্যের নির্দেশ করিতে হয়। কিন্তু ধ্বনির বিচ্ছেদই শ্রবণ ও মনকে 
সর্বাপেক্ষা বেশী অভিভূত করে, সুতরাং ছেদ যদি এক্যের বন্ধন আনিয়া দেয়, 
তবে বাক্যের অন্ত কোনও লক্ষণের দ্বারা যেটুকু বৈচিত্র্য সথচিত হয়, তাহ! 
অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়ে। এই জন্য ভাবের তীব্রতা যে ছন্দে প্রবল, ছেদ 
সেখানে বৈচিত্র্যের উপাদান হইয়া থাকে | 

কিন্ত ছেদ ছাড়াও বাক্যের অন্যান্ত লক্ষণের দ্বার এক্য সচিত হইতে 
পারে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির উচ্চারণ- গণালীর পার্থক্য অনুসারে বাকের কোন 
একটি লক্ষণ এঁক্যের উপাদান বলিয়া গৃহীত হয়। কোনও জাতির ভাষায় 
বাক্যের যে লক্ষণ বাগ্যস্ত্রের সুম্পষ্ট প্রয়াসের উপর নির্ভর করে এবং সেই 
জাতির সমস্ত ব্যক্তির উচ্চারণেই লক্ষণটি পূর্ণভাবে বজায় থাকে, তাহাই 
প্রক্যের উপাদানীভৃত হইতে পারে। 

ইংরাজীতে কোনও কোনও অক্ষরের উচ্চারণের সময়ে স্বরের গান্তীর্যা 


১৩৬ বাংল। ছন্দের মূলসূত্র 


বাড়িয়া যায়, তাহাকে 2৩০০০-ওয়াল! অক্ষর বল! হয়। এই ৪9০১)৮-এ 
অবস্থানই ইংরেজী ছন্দের পক্ষে সর্বাপেক্ষ। গুরুতর ব্যাপার। কিন্ত বাংলার 
কোনও অক্ষর-বিশেষের উচ্চারণে স্বর-গাস্তীর্যয-বৃদ্ধির স্বাভাবিক ও নিত্য রীতি 
নাই, অর্থাৎ বাংলা অক্ষরের উপর শ্বাসাঘাতের এমন তকোন স্থির বাতি নাই, 
যাহাকে অবলম্বন করিয়! ছন্দের এঁক্যস্থত্র রচন! করা যাইতে পারে। রবীন্ত্রনাথ 
ঠাকুর, জে. ডি. এগ্ার্ন্, স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়াছেন 
যে, প্রত্যেক বাংল! শব্দের প্রথমে একটু শ্বাসাঘাত পড়ে। এই জন্যই বাংল! 
শব্ষের শেষের দিকের অক্ষরগুলিতে স্বর অপেক্ষাকৃত হূর্ববল হইয়! পড়ে, এবং 
বোধ হম্ম সেই কারণেই বাংলায় তৎসম বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দের অন্ত্য 'অ'-কার 
প্রায়ই উচ্চারিত হয় না। আর্ধাভাষ! বাংলায় আিবার পূর্বে বঙ্গদেশে যে 
সমস্ত ভাষার প্রচলন ছিল, তাহাদের উচ্চারণ-প্রথা হইতে বোধ হয় এই তি 
আসিয়াছে। এখনকার সাঁওতালী প্রভৃতি ভাষাতেও বোধ হয় অন্থুর গাঁ 
আছে। 

কিন্তু বাংল। শব্দের প্রারস্তে যেটুকু স্বাভাবিক শ্বাসাঘাত পড়ে, তাহ! বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য নয়,_তাহ]| শ্রবণ ও মনকে আকৃষ্ট করে ন।। বাঙালীর জিহ্ব! 
নমনীয় ও ক্ষিপ্র বলিয়। এক বৌকে অনেকগুলি শব্ধ আমর! উচ্চারণ করিয়া! যাই, 
এবং সেই জন্য প্রত্যেক শব্দের অক্ষর-বিশেষের উপর বেশী করিয়া শ্বাসাঘাত 
দেওয়া আমাদের পক্ষে কিছু ছুরূহ। সমান ভাবে সব কয়টি অক্ষর পড়িয়া 
যাইবার প্রবৃত্তি আমাদের বেশী । দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বল! যাইতে পারে যে, “গত কয় 
বৎসর বাঙাল! ভাষায় যে সকল বিজ্ঞান-বিষয়ক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার 
প্রায় সবগুলিই পাঠ্যপুস্ত ক-শ্রেণিভুক্ত* ( প্রফুল্লচন্ত্র রাঁঘ )__-এই রকম একটি 
বাকা পাঠের সময়ে প্রত্যেক শব্দে উল্লেখযোগ্য শ্বাসাঘাত অনুভূত হন» না। 
কথিত ভাষায় যখন কোন একটি শব্দকে পৃথক ভাবে পড়া ব! উচ্চারণ করা যায়, 
তখন শবের প্রারস্তে একটু শ্বাসাঘাত পড়ে বটে, কিন্তু ইংরেজী শবে 2০০০7 
ওয়াল! অক্ষরের যে বলকম প্রাধান্ত, বাংল! শব্ের প্রথম অক্ষরের ধ্বনির দিক্‌ 
দিয়া সে রকম প্রাধান্য নয়। “দেখবি, 'ভেভর+ প্রভৃতি শব্দের প্রারস্তে ষে 
শ্বাসাঘাত হয়, 015671)011)) 1:611)6001)81 প্রভৃতি ইংরেজী শরবের %০90176- 
ওয়াল! অক্ষরের উপর শ্বাসাঘাত তাহার চেয়ে ঢের বেশী। 

বাংল। কথায় যে শ্বাসাঘাত স্পষ্ট অনুভূত হয়, তাহ শব্দ-গত নয়, শব্দসম্ি- 
গত। :কয়েকটি শবে মিলিয়। যে অর্থবাচক বাক্যাংশ গড়িয়া উঠে, তাহারই 


বাংল! ছন্দের মূলতত্ব ১৩৭ 


প্রথম দিকের কোন শবে স্পষ্ট শ্বাসাঘাত পড়ে। পূর্বের *শ্রীকান্ত* হইতে যে 
ংশটি উদ্ধত করা হইয়াছে, তাহার বিভাগগুলি পরীক্ষা! করিলে দেখা যাইবে যে, 

গ্রতি বিভাগে ব! প্রতি বাক্যাংশে মাত্র একটি শব্দের কোনও একটি অক্ষরের 
উপর স্ম্পষ্ট জোর পড়িতেছে। যেমন-__-“এই ত চাই , | কিন্ত আঁন্তে ভাই, | 
ব্যাটারা ভার্রি পাজী |7| বাক্যাংশের মধ্যে অর্থের ও অবস্থানের দিক্‌ দিয়! 
প্রাধান্ত পাইলে যেকোনও শবে শ্বাসাঘাত পড়িতে পারে, কিন্তু স্বাভাবিক ও 
নিত্য শ্বাসাঘাত প্রত্যেক শবে ম্পষ্টরূপে অনুভূত হয় না| প্রতি বাক্যাংশে 
যে শ্বাসাঘাত দেখ! যায়, তদ্বারা বাক্যের ছন্দোবিভাগ সহজে প্রতীত হয় এবং 
ছন্দতরঙ্গের শীর্ষ নির্দিষ্ট হয়। এই শ্বাসাঘাত ছন্দোবিভাগের ও অর্থবিভাগের 
ফল, (তু নহে; স্থৃতরাং শ্বাসাঘাত বাংলার ছন্দোবিভাগের এঁকাস্থত্র নির্দেশ 
কি পারে ন1। 

পাণ্ই্িত কালানন্তরে বাগ্যন্ত্রে নৃতন করিয়া শক্তির সঞ্চারই বাংলায় 
ছন্দোবিভাগের সুত্র | 

বাঙ'লীর বাগ্যন্ত্র খুব ক্ষিপ্র ও নমনীয় বটে, কিন্তু ইহার ক্লান্তিও শীঘ্র ঘটে। 
নিংশ্বাস-গ্রহণের পর হইতে পরবর্তী পূর্ণচ্ছেদ না আসা! পর্য্স্ত বাগ্যস্তের ক্রিয়া 
এক রকম অনর্গল চলিতে থাকে । এই সময়ের মধ্যে অনেক অক্ষর উচ্চারিত 
হয়। সুতরাং পূর্বেই কিছু বিশ্রীম বা বিরামের আবশ্তক হইয়া পড়ে। যে 
সমস্ত ভাষায় দীর্ঘ স্বরের বহুল ব্যবহার আছে, তাহাতে দীর্ঘ স্বর উচ্চারণের সময়ে 
জিহ্বা কিছু বিরাম পায়; স্থৃতরাং ভিন্ন করিয়া “জিহ্বেই্টবিরামস্থান” নির্দেশ 
করার দরকার হয় না। কিন্তু বাংলায় দীর্ঘস্বরের ব্যবহার খুবই কম, স্থতরাং 
ছেদ ছাড়াও “জিহ্েষ্টবিরামস্থান রাখিতে হয়। এক এক বারের ঝৌকে জিহ্বা! 
কয়েকটি অক্ষর উচ্চারণ করার পর পুনশ্চ শক্তি-সঞ্চয়ের জন্য এই বিরামের 
আবশ্ঠকত1 বোধ করে। বিরামের পর আবার এক বৌকে পুনশ্চ কয়েকটি 
অক্ষরের উচ্চারণ হয়। এই বিরামস্থলকে বিরাময'ত ব| শুধু “যতি' নাম দেওয়া 
যাইতে পাঁরে। যেখানে যতির অবস্থান, সেখানে একটি 10)])0189 বা ঝৌকের 
শেষ এবং তাহার পরে আর একটি ঝোকের আরম্ত। 

আমরা ছেদ ও যতি, অর্থাৎ 0792107-)%959 ব1 বিচ্ছেদ্যতি ও 1061102] 
[7086 বাঁ বিরামতি এই দুইয়ের পার্থক্য দেখাইতেছি। সংস্কৃতে ছন্দঃশান্ত্রে 
এ রকম পার্থক্য স্বীকৃত হুয় না। সংস্কৃতে "্ষতিজিহ্বষ্টবিরামস্থানম্* এবং 
যতিবিচ্ছেদঃ* এই ছুই রকম সংজ্ঞাই আছে। সংস্কৃত ছন্দোবিদ্দের ধারণ! 


১৩৮ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 


ছিল যে, যখন ধ্বনির বিচ্ছেদ ঘটিবে, সেই সময়েই জিহ্বা বিরামলাভ করিকে 
এবং অন্য সময়ে জিহ্বার ক্রিয়া অবিরাম চলিবে। কিন্তু তাহার] লক্ষ্য করেন 
নাই যে, যখনই দীর্ঘস্বর উচ্চারিত হয়, তখনই জিহ্বা! সামান্য কিছু বিরাম পায় 
এবং পায় বলিয়াই ২৮ মাত্রা বা ৩২ মাত্রার পর ছেদ বসাইলে চলিতে পাঁরে। 

যাহা হউক বাংলা ছন্দে ছেদ ও যতি--এই ছুই রকম বিভাগস্থল স্বীকার 
করিতে হইবে। ছেদ যেমন ছুই রকম--উপচ্ছেদ ও পূর্ণচ্ছেদ, যতিও সেইরূপ 
মাত্রাভেদে ছুই রকম-_অর্দযতি (বা হম্বযতি ) ও পূর্ণঘতি। ক্ষুদ্রতম ছন্দো- 
বিভাগগুলির পরে অর্দষতি এবং বৃহত্তর ছন্দোবিভাগগুলির পরে পূর্ণযতি থাকে । 

অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই বাংলায় ছেদ ও যতি এক সঙ্গেই পড়ে । উপচ্ছেদে ও 
অদ্ধযতি এবং পূর্ণচ্ছেদে ও পূর্ণঘতি অবিকল মিলিয়! যায়। ভারনচন্দে 
'অন্নদামঙ্গল” এবং হেমচন্দ্রের 'আশাকানন+ হইতে পূর্বের যে অংশ উড, কর! 
হইয়াছে, সেখানে এইরূপ ঘটিয়াছে। কিন্তু সব সময়ে তাহা হয় না। ব্রন, 
ছন্দে ছেদ ও যতির পরম্পর বিয়োগের জন্তই তাঁহার শক্তি ও ধৈচিত্রা এত', 
অধিক। কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছাড়াও অন্ঠত্র অনেক সময়ে ছেদ ও যতি ঠিক ঠিক 
মিলিয়! যায় না। অথবা পূর্ণচ্ছেদ ও পূর্ণঘতি মিলিলেও উপচ্ছেদ ও অর্ধযতি মেলে 
না। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি,__ 

(৯) ** এই সঙ্কেত দ্বার। উপচ্ছেদ ও পূর্ণচ্ছেদ নির্দেশ করিয়াছি, এবং | 
এই সঙ্কেত দ্বারা অর্ধযতি ও পূর্ণষতি নির্দেশ করিতেছি।) 


(১) কৈলাদ শিখর* | অতি মনোহর*্ | কোটি শনী পর | কাশ ** | 
গন্ধব্ণ কিন্নর * | যক্ষ বিছ্যাধর* | অগ্লরাগণের | বাঁদ ** ! 
(২। আর--ভাষাটাও তা | ছাড়! * মোটে | বেঁকে না * রয় | খাঁড়া ** ॥ 
আর--ভাঁবের মাথায় | লাঠি মারলেও * | দেয় না কে| নে | সাড়া, ** ॥ 
মে- হাঁজারি পা | দুলাই, * গৌঁফে | হাজারি দিই | চাড়া ; *%। 
_-(“হাপির গান", দ্বিজেল্নলাল রায ) 
(৩) একাকিনী শোকাকুল| | অশোক কাননে ॥ 
কাদেন রাঘববাঞ্1 * | আধার কুটারে ॥ 
নীরবে । ** দুরস্ত চেড়ী | সীতারে ছাড়িয়। | 
ফেরে দূরে, * মত্ত সবে | উৎসব-কৌতুকে ॥ ** 
_-(এমেঘনাঁদবধ কাব)”, ৪র্গ সর্গ, মধূলুদন 
(৪) এই | প্রেমগীতিহার * ॥ 
গাথ| হয় নরনারী | মিলন মেলায় ** ! 
কেহ দে” তারে, « কেহ | বধূর গলায় ** | 
--( বৈষ্ব কবিতা", রবীন্দনাথ ; 


ংল! ছন্দের মূলতত্ব ১৩৯ 


যতির অবস্থান হইতেই বাংলা ছন্দের এক্যবোধ জন্মে। পরিমিত 
কালানন্তরে কোন নক্মার আদর্শ অনুসারে যতি পড়িবেই। কিন্ত ছেদ সময়ে 
সময়ে বিচিন্তরভাবে ছন্দোবিভাগের মাঝে মাঝে পড়িয়া ছন্দের একটান1 আোতের 
স্থানে বিচিত্র আন্দোলন সৃষ্টি করে। যখন যতির সহিত ছেদের সংযোগ ন! 
হয়, তখন যতিপতনের সময়ে ধ্বনির প্রবাহ অব্যাহত থাকে ; শুধু জিহ্বার ক্রিয়! 
থাকে না, এবং স্বর একট। ৭1] বা দীর্ঘ টানে পর্যবসিত হয়। আবার 
জিহ্বা যখন 11)])7]56 বা ঝৌকের বেগে চলিতে থাকে, তখনও সহস৭ ছেদ 
পড়িয়৷ থাকে; তখন মুহূর্তের জন্য ধ্বনি স্তব্ধ হয়, কিন্ত জিহ্বা বিশ্রাম গ্রহণ 
করে না, ঝৌঁকেরও শেষ হয় না, এবং ছেদের পর যখন ধ্বনি প্রবাহ চলে, তখন 
আবার নূতন ঝোকের আর্ত হয় নাঁ। ছেদ 567৪৮ বা অর্থ অনুসারে পড়ে; 
স্তর ইহা দ্বারা পদ্ধ অর্থানুযাঁয়ী অংশে বিভক্ত হয়। বাগ্যন্ত্ের সামর্থ্যান্ুসারে 
যি. ? ইহার দ্বারা পছ পরিমিত ছন্দোবিভাঁগে বিভক্ত হয়। প্রত্যেক 
/ন্দোবিউগ বাগ্যস্ত্রেরে এক এক বারের ঝৌঁকের মাত্রান্থসারে হইয়া থাকে | 
এক এক বেৌঁকে পরিমিত মাত্রার শ্বাস ফুস্ফুন্‌ হইতে বাহির হয়। এই 
কঝেৌকের মাত্রাই বাংলায় ছন্দৌবিভাগের এক্যের লক্ষণ । 

কেহ কেহ বলেন যে, পরিমিত কালানস্তরে শ্বাসাঘাতযুক্ত অক্ষর থাঁকাতেই 
ছন্দোবিভাগের বোধ জন্মে। কিন্তু এ মত যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না। অবশ্য 
যে শব্দ কয়টি লইয়! এক একটি ছন্দোবিভাগ গঠিত হয়, মিলিত ভাঁবে তাহাদের 
অনেক সময়ে একটি 907১-০.০$]) বা অর্থবাচক বাক্যাংশ বলা যাইতে পাবে, 
সুতরাং সেই শব্দসমষ্টির প্রথমে একটি শ্বাসাঘাত পড়িতে পারে । সুতরাং সময়ে 
সময়ে মনে হইতে পারে যে, শ্বাসাঘাতের অবস্থান হইতেই ছন্দোবিভাগ সুচিত 
হইতেছে । যথা,__ 

(১) রণত পোহাল | ফরুসা হল | ফুর্টুল কত! ফুঁল_-( দীনবন্ধু 
(২) বউমা! বউমা; | ঘুমাও না৷ আর ॥ 
উঠি অভাগিনি! | দেখ একবার ॥_-( “চৈতন্য সন্যাম”, শিবনাথ শাস্বী ) 


কিন্ত সব সময়েই এ রকম হয় না। অনেক সময়েই ছন্দোবিভাগের শব কয়টি 
লইয়া কোন অর্থবাচক বাঁক্যাংশই হয় না); অর্থবিভাগ ও ছন্দৌবিভাগের 
ঠিক ঠিক মিল হয় না। পূর্বে “হাসির গান হইতে যে কয়টি পংক্তি উদ্ধৃত কর! 
হইয়াছে, তাহাতে অর্থবিভাগ ও ছন্দোবিভাগের কোন মিল নাই। অধিকন্ত 
বাক্যাংশের ঠিক প্রথম অক্ষরেও সব সময়ে শ্বাসাঘাত পড়ে না। সর্বনাম, 


১৪০ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


অব্যয়, ক্রিয়াবিভক্তি ইত্যাদি দিয়া কোন বাক্যাংশ আরম্ভ হইলে, তাহাদের বাদ 
দিয়া পরবর্তী কোন শব্দে শ্বাসাঘাত পড়ে। অর্থগৌরব অনুসারে বাক্যাংশের 
শব্দববিশেষে শ্বাসাঘাত পড়াই রীতি। পরন্ত পছ্ভের চরণে একেবারে শ্বামাঘাঁত- 
হীন একটি ছন্দোবিভাগ অনেক সময়ে থাকে, যেমন সঙ্গীতের তালবিভাগে 
শ্বীসাঘাত-হীন একটি অঙ্গ (খালি বা ফাক ) সময়ে সময়ে থাকে । শ্বাসাঘাত- 
যুক্ত শবে যুক্তবর্ণ থাকিলে শবের প্রথম অক্ষরে শ্বাসাঘাত ন৷ পড়িয়া ঘুক্তবর্ণের 
পূর্ব অক্ষরে পড়িয়৷ থাকে | কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছিঃ__ 


/ 
(১) এ যে সঙ্গীত | কোথ| হতে উঠে 
/ 
এ যে লাবণ্য | কোথা হ'তে ফুটে 
/ 
এ যে ক্রন্দন | কোথ| হ'তে টুটে 
অন্তর বিদ| | রণ 
(২) শুধু বিঘে দুই | ছি'ল মোর ভুঁই, | আর সবি গেছে | খণে 
বাঁবু কহিলেন, | “বুঝেছ উপেন, | এ জমি লইব | কিনে” 
“কহিলাম আমি | “তুমি ভূন্বামী | ভূমির অন্ত | নাই 
স্থতরাং বল! যাইতে পারে মে, শ্বাসাঘাতের অবস্থান দিয়! ছন্দোবিভাগের সুত্র 
নির্দিষ্ট হয় না। 
এইখাঁনে একটা কথ। বলিয়। রাখ। ভাল । বাংলার এক একটি ছন্দৌোবিভাগ 
সংস্কতের “পাদ” বা ইংরেজীর 10০ নয়। সংস্কৃত ছন্দের পাদ মানে একটি 
শ্লোকের চতুর্থাংশ | তাহার মধ্যে কয়েকটি গণ, একাধিক ছেদ, এবং প্রতি গণে 
দীর্ঘস্বরের সমাবেশ অনুসারে বিরামস্থল থাকিতে পারে । ইংরেজীতে £০০॥ মানে 
০061, অনুসারে অক্ষর-বিস্তাসের একটি আদর্শ মাত্র | ইংরেজীতে 1০০৮-এর 
শেষে কোনরূপ যতি বা বিরাম থাকার আবশ্যকতা! নাই, শব্দের মধ্যে যেখানে 
কোনরূপ বিরামের অবকাশ নাই সেখানেও £০০৮এর শেষ হইতে পারে। 
বাংল! ছন্দের এক একটি বিভাগ এইরূপ একটি আদর্শ মাত্র নহে। ইংরেজী 
1০০৮ ও বাংলা ছন্দোবিভাগ এক মনে করার দরুণ অনেক সময়ে দারুণ ভ্রমে 
পতিত হইতে হয়। এ সম্বন্ধে বিস্তৃীততর আলোচন৷ 'বাংলায় ইংরাজি ছন্দ” 
নীর্ক অধ্যায়ে করা হইয়াছে। 
ভারতীয় সঙ্গীত শাস্ত্রে তালের হিসাবে যাহাকে “বিভাগ” বলা হয়, তাহার 


বাঁংল। ছন্দের মুলতত্ত ১৪১ 


সহিত ছন্দোবিভাগের মিল আছে। সংস্কৃতে যাহাকে 'পর্বন্ঠ বল! যায়, তাহাই 
বাংলা ছন্দোবিভাগের অনুরূপ । এই গ্রন্থে পর্ব শব্দের দ্বারা ছন্দোবিভাগ 
নির্দেশ কর! হইয়াছে। পরিমিত মাত্রীর পর্ব দিয়! বাংল! ছন্দ গঠিত হয়। এক 
এক বারের ঝৌকে ক্লাস্তি-বোধ বা বিরামের আবশ্তকতার বোধ না হওয়! পর্য্যস্ত 
যতটা উচ্চারণ কর! যায়, তাহার নাম পর্বব। পর্ধবই বাংলা! ছন্দের উপকরণ | 


( ২গ ) 
পর্ববাজ 


পূর্বেই বল! হইয়াছে যে, অক্ষর-সংখ্যা বাংলা ছন্দের ভিত্তিস্থানীয় নয়। 
ংস্কৃত, ইংগ্লেজী প্রভৃতি ভাষার ছন্দে প্রত্যেকটি অক্ষরের যেরূপ মর্ধযা?, বাংলায় 
তদ্ধপরুর্নহে। সাধারণতঃ পাশ্চাত্য ছন্দঃশান্ত্রের লেখকগণের মতে অক্ষর-ই 
ছ/ীর' ..1 কিন্তু অন্ততঃ একজন পাশ্চাত্য ছন্দঃশান্ত্রকারের (4191০08-এর 
/ণষ্য £0:$০9008-এর ) মত যে, পরিমিত কালবিভাগ অন্ুসারেই ছন্দৌোবদ্ধ 
হইয়া থাকে । বর্তমান যুরোপীয় সমস্ত ভাষার ছন্দঃ সম্বন্ধে অবস্ত এ মত সত্য 
ন্‌! হইতে পারে, কিন্তু 41156991005 সম্ভবতঃ প্রাচীন গ্রীক ও তৎসামধিক 
প্রাচ্য ভাষায় প্রচলিত ছন্দের আলোচন| করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছিলেন। 
যাহা হউক, বাংলায় গদ্ভ বা পছ্ পাঠের সময়ে প্রত্যেকটি অক্ষর বা তাহাদের 
কোন বিশেষ ধর্মের তারশুম্য ততটা মনোযোগ আকৃষ্ট করে ন! বা শ্রবণেক্তরিয়ের 
গ্রাহ হত্ব নাঁ। বাঙালীর বাগ্যন্ত্েরে বা বাঙালীর উচ্চারণের লঘুতা বা তন্ররপ 
অন্ত কোন গুণের জন্য হয় তে৷ এরূপ হইতে পারে । তবে এটা ঠিক যে, শব্ধ ও 
তাহার মাত্রাই আমাদের কানে স্পষ্ট ধরা দেয়, অক্ষরবিশেষ বা তাহার অন্য 
কোন ধন্মন গছ্ে বা পছ্গে কোথাও তেমন ম্পন্টরূপে ধর! দেয় না। অক্ষর নয়, 
পূর1 শবই আমাদের ছন্দের মূল উপাদান এবং উচ্চারণের ভিত্তিস্থানীয়। 
বাংলা ব্যাকরণের নিয়ম হইতেও বাংল! ভাষার এই লক্ষণটি বোঝা যায়। 
বাংলায় শব হইতে 17001930107 বা পদ-সাধনের সময়ে প্রায়শঃং শবের সঙ্গে আর 
একটি শব্দ জুড়িয়। দেওয়| হয়। একবচন হইতে বহুবচন সাধনের জন্য, নানা 
কারক, নান! ল-কাঁর, কৃৎ, তদ্ধিত ইত্যাদির জন্ত শব্দের সঙ্গে বিভক্তি বা 
প্রত্যয়হচক অন্য শব্দ যোগ করাই বিধি; সংস্কতের স্তায় মাত্র আক্ষরিক 
পরিবর্তনের দ্বার বাংলায় এ কার্য্য সম্পন্ন হয় না। এদিক দিয়া 5101- 


১৪২ বাংলা ছন্দের মূলপুত্র 


৪26100108005 .বা 'প্রত্যয়-বাচক শব্দ-সংযোগময়” ভাষাবর্গের সহিত বাংলার 
এঁক্য আছে। 

বাংলার আর একটি রীতি-_ প্রত্যেকটি শব্দকে নিকটবর্তী অন্তান্ত শব্ধ হইতে 
অযুক্ত রাখা । বাংলায় ছুই সন্নিকটবর্তী অক্ষরের সন্ধি করিয়া একটি অক্ষর- 
সাধনের প্রথ। চলিত নাই। কেবলমাত্র তৎসম শব্দের মধ্যেই এরূপ সন্ধি চলিতে 
পারে। সমাসবদ্ধ হইলেও বাংল! শব্দের মধ্যে এ ধরণের সন্ধি চলে না; “কচু 
“আলু”, “আদা” এই তিনটি শব্ধ সমামবন্ধ করিলেও “কীন্বাদা? হইবে না। সেই 
রকম “ভেসে-আসা”, “আলো-আধার” ইত্যাদি সমাসবদ্ধ পদ হইলেও সেখানেও 
দুই অক্ষরের সন্ধি করিয়। এক অক্ষর করা হয় নাই, পদের অন্তভূক্তি প্রত্যেকটি 
শব্দ অযুক্ত আছে। এমন কি তৎসম শব্দকেও খাঁটি বাংল! রীষ্ডিতে ব্যবহার 
করিলে তাহাদেরও সমাসের মধ্যে অযুক্ত রাখা চলে। রবীন্দ্রনাথ ৭$ শকা'য় 
“ম্মেহ-অস্রু” “বিচার-আগার' ইত্যাদি সমাঁস ব্যবহার করিয়াছেন। 

বাংলা ছন্দের প্রকৃতি বুঝিতে গেলে বাংলা ভাষার এই রীর্তগুলি মট। 
রাখ! একান্ত দরকার। বাংলা ছন্দের এক একটি পর্বকে কয়েকটি অক্ষরের 
সমষ্টি মনে না করিয়! কয়েকটি শব্দের সমষ্টি মনে করিতে হইবে । নতুবা বাংল! 
ছন্দের মূল হুত্রগুলি ঠিক বুঝা যাইবে না। “এ কথা জানিতে তুমি” এই 
পর্ববটির মধ্যে ৮টি অক্ষর আছে শুধু তাহাই লক্ষ্য করিলে চলিবে না; ইহ1 থে 
«এ কথা', “জানিতে”, 'তুমি” এই তিনটি পদের সমষ্টি,_তাহাও হিসাব না 
করিলে বাঁংল' ছন্দের অনেক তথ্য ধর! যাইবে ন|। 

সাধারণতঃ বাংলা শব্ধ ছুই বা! তিন মাত্রার, কখন কখন এক বাঁচার 
মাত্রারও হয়। সমাসবদ্ধ বা বিভক্তিযুক্ত হইলে অবশ্ঠ শব্ধ ইহার চেয়ে বড় 
হইতে পারে, কিন্ত মূল বাংলা শব ইহার চেয়ে বড় হয় না। চার মাত্রার চেয়ে 
বড় কোনও শব্দ ব্যবহ্ৃত হইলে উচ্চারণের সময়ে স্বতঃই তাহাকে ভাঙিয়া ছোট 
করিয়। লওয়া হয়। বাংলা উচ্চারণের এই আর একটি উল্লেখযোগ্য রীতি, 
এবং ইহার সহিত বাংলা ছন্দের রীতির বিশেষ জম্পর্ক আছে । পারাবারঃ 
শব্দটি চার মাত্রার, কিন্তু 'পারাবারের' শবটি পাচ মাত্রার, এ জন্য উচ্চারণের 
সময়ে ইহাকে স্বতঃই "পারা বারের” এই ভাবে ভাঙিয়া পড়া হয়। "চাহিয়াছিল, 
শব্দটিকে চাহিয় ছিল” এই ভাবে উচ্চারণ কর! হয়। 

পর্ষের মধ্যে যে কয়টি মূল শব ( ব1 সমুচ্চার্ধ্য শব্বাংশ ) থাকে, তাহারা 
প্রত্যেকে স্বয়ং বা অপর ছু'একটি শব্দের সহযোগে 139৮ ব! পর্বের উপরিভাগ 


বাংল। ছন্দের মুলতত্ব ১৪৩ 


বা অঙ্গ গঠিত করে। ভারতীয় সঙ্গীতে যেমন প্রত্যেকটি বিভাগ কয়েকটি 
অঙ্গের সমষ্টি, বাংলা ছন্দে তেমনি প্রত্যেকটি পর্ব কয়েকটি অঙ্গের সমষ্টি। 
“বিছ্যুৎ-বিদীর্ণ শুন্তে ঝাকে ঝাঁকে উড়ে চ'লে যায়, এই পংক্তিটির মধ্যে ছুইটি 
পর্ব আছে-_“বিছ্যুৎ-বিদীর্ণ শুন্টে* ও “ঝাকে ঝাঁকে উড়ে চলে যায়।+ প্রথম 
পর্বটি “বিদ্যুৎ, “বিদীপ্”, *শুন্ত* এই তিনটি অঙ্গের সমষ্টি; দ্বিতীয় পর্বটি “ঝাঁকে 
বাঁকে” “উড়ে চলে» "যায়, এই তিনটি অঙ্গের সমষ্টি। প্রত্যেকটি অঙ্গের 
গ্রারন্তে স্বরের 101905115 বা গান্ভীধ্য সর্বাপেক্ষা অধিক, অঙ্গের শেষে গাস্তীর্য্য 
সর্বাপেক্ষা কম। কখন কখন প্রারস্তে স্বরের গান্তী্য কম হুইয়। শেষের দিকে 
বেশী হয়, এই ভাবে স্বর-গান্তীর্যের উত্থান-পত্ন অনুসারে অঙ্গবিভাগ বোঝা 
যায়। এইই অধ্যায়ের ২খ পরিচ্ছেদে এক একটি অথবিভাগের কোন একটি 
বিশেষ অক্ষরের উপর যে শ্বাসাঘধাতের কথ] বলা হইয়াছে, তাহার সহিত এই 
স্বর ঈদ্ঘ্যর এক্য নাই। এই স্বরগান্তীর্যের মে রকম কোন বিশেষ জোর 
(ই, ভাঞ্দুপে লক্ষ্য না করিলে ইহা ধরা বায় না। কিন্তু এই ভাবে অঙ্গবিভাগ 
হইতেই কবিতার পর্ধে ছন্দোলক্ষণ প্রকাশ পায়, পর্ষের মধ্যে স্পন্দন বা দোলন 
অনুভূত হয়। বাংল! ছন্দের বিশিষ্ট নিয়মান্ুসারে পর্বাঙ্গগুলি ন! সাজাইলে 
ছন্দঃপতন অবশ্ঠস্তাবী। কিন্তু পর্ধবাঙ্গগুলিকে বাংল ছন্দের উপকরণ বল! যায় 
না__কারণ ইহাদের সমত্ব হইতে ছন্দের এঁক্যবোধ জন্মে না। পর্বের অন্তভূক্ 
বিভিন্ন অঙ্গের মাত্রা ইত্যাদি লক্ষণ পৃথক হইতে পারে, এবং তজ্জন্ত পর্বের 
মধ্যেই কতকট] বৈচিত্র্যের বোধ হয়। 

বাংল! ছন্দের রীতি--যতুর সম্ভব এক একটি শব্ধ সম্পূর্ণভাবে কোন একটি 
অঙ্গের অন্তভূক্ত থাকিবে । অঙ্গ চার মাত্রার চেয়ে বড় হয় ন! সুতরাং চার- 
মাত্রার চেয়ে বড় শব ভাঙ্গিয়৷ ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের মধে; দিতে হয়; কিন্তু যদি 
সম্ভব হয়, শবের মুলধাতু না ভাঙ্গিয়া একই অঙ্গের মধ্যে রাখিতে হইবে। 
আর সময়ে সময়ে যেখানে ছন্দোবন্ধের সুত্র অত্যন্ত সুনিদিষ্ট--বিশেষতঃ যে 
রকম ছন্দে শ্বীসাঘাতের প্রাধান্ত খুব বেশী--সেখানে ছন্দের খাতিরে এই রীতির 
ব্যত্যয় করা যাইতে পারে। 

(৩) 
বাংল। ছন্দের প্রকৃতি 

অক্ষরের কোন না কোন এক বিশেষ ধর্মের উপর কোন এক বিশেষ ছন্দঃ- 

পদ্ধতির ভিত্তি প্রতিষ্টিত হয়। ইংরেজী ছন্দ মুলতঃ ৪০০88/এর সহিত সংশিষ্ট 


১৪৪ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


উৎকৃষ্ট ইংরেজী কবিতায় অবন্ত অক্ষরের দৈর্ঘ্য ও “রঙ১ (6০7-00191:) 
ইত্]াদিও ছন্দঃ-সৌন্দ্যের সহায়তা করে কিন্তু %9০90এর অবস্থানই ইংরেছী 
ছন্দে সর্বাপেক্ষা গুরুতর বিষয়। বাংলা, সংস্কৃত ইত্যাদি বহু ভাষায় অক্ষরের 
দৈর্ঘ্য অথবা মাত্রা! অন্ুসারেই ছন্দৌরচন| হইয়। থাকে । স্বরাথাত ইত্যাদি যে 
বাংলা ছন্দে নাই এমন নহে, কিন্তু ছন্দের ভিত্তি_-মাত্রা, স্বরাঘাত ব। অন্য 
কিছু নহে। 

মাত্রানুসারী ছন্দের মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি হইতে পারে। সংস্কৃতের 
বৃত্তচ্ছন্দে হুম্ব ও দীর্ঘ অক্ষরের সাজাইবার বৈচিত্র্যের উপর ছন্দের 


উপলব্ধি নির্ভর করে । 'ছায়াপথেনেব শরৎপ্রসন্নম্ ৬৮৮ রষ্টুরাছ্া! 


সা আর সর সর্ট উর হাটি 


বহি বিধিহতং যা হবি! চহোত্রী" ইত্যাদি চরণে হৃস্বের রহ বা দীর্ঘ 
এবং দীর্ঘের পর দীর্ঘ বা হুম্ব অক্ষর থাকার জন্ত প্রত্যাশিত ও অপ্র; টি তির 
বিচিত্র সমাবেশ হেতু নানাভাবে ভাবের বিচিত্র বিলাস অনুভূত হর্ট। ছ রি 
হিসাবে সেখানে প্রতি অক্ষরটির মাত্র! ভাব উৎপাদনের সহায়তা করে, এবং 
স্পন্দন-বৈচিত্র্য আনাই সেখানে মুখ্য উদ্দেম্ত | সেখানে এক্যবোধ জন্মে প্রতি 
পাদে অক্ষরের সংখ্যা হইতে। এক্যস্থত্র সেখানে প্রধান নহে, বৈচিত্র্যই 
সেখানে প্রধান । 
বাংল! ছন্দ কিন্তু মাত্রীসমক-জাতীয়; অর্থাৎ ইহার প্রত্যেকটি বিভাগে 
মোটমাঁট একটা পরিমিত মাত্র৷ থাক! দরকার । চরণের, পর্বের, ও পর্বাঙ্গের 
মাত্রাসমষ্টি লইয়াই বাংলায় ছন্দোবিচার। বাংল ছন্দে সাধারণতঃ বৈচিত্র 
অপেক্ষা এক্যের প্রাধান্তই অধিক। পরিমিত মাত্রার ছন্দৌবিভাগপ্ডালকে 
উপকরণরূপে ব্যবহার করার উপরই ছন্দোবোধ নির্ভর করে। প্রত্যেকটি 
বিশেষ অক্ষরের মাত্র! বা কোন একটি ছন্দোবিভাগের মধ্যে তাহাদের সমাবেশের 
পদ্ধতি বাংল] ছন্দের ভিত্তিস্থানীয় নহে। বাংলা ছন্দে যে সমস্ত জায়গায় হুস্ব 
ও দীর্ঘ অক্ষরের সন্নিবেশ কর। হইয়াছে, সেখানেও দেখ! যাইবে যে, হুত্ব ও 
দীর্ঘের পারম্পর্য্য হইতে ছন্দোবোধ আসিতেছে না। যেমন-- 
হৌথায় কি : আছে | আলয় £ তোমার -(৪+২)+(৩+৩) 
উর্থি: মুখর | সাগরের : পার স্ত৩+৩)+(৪+২) 


মেঘ : চুম্বিত | অন্ত £ গিরির -(২+৪)+৩+৩) 
চরণ : তলে? »০(৩+৩২) 


বাংল। ছন্দের মূলত ১৪৫ 


এই কয় পংক্তিতে হ্স্ব অক্ষবের সহিত দীর্ঘ অক্ষরের সুন্দর. সমাবেশ হইলেও 
প্রতি পর্বে ছয়টি করিয়া মাত্র! থাকার জন্যই ছন্দের উপলব্ধি হইতেছে, হৃম্ব ও 
দীর্ঘ অক্ষরের সন্নিবেশ-জনিত বৈচিত্র্যের জন্য নহে । 

অর্বাচীন সংস্কৃত ও প্রাকৃত এবং উত্তর ভারতীয় সমস্ত তন্তব ভাষায় ছন্দের 
এই প্রধান লক্ষণ | ছন্দের এক একটি বিভাগের শব্ধ উচ্চারণ করিতে যে সময় 
লাগে তদনুলারেই ছন্দোরচন| হয়| সুতরাং দেখ! যাইতেছে যে, উচ্চারণের এক 
এক ঝৌোকে যে পরিমাণ শ্বাস ত্যাগ হয, তাহাই উচ্চারণের পক্ষে সর্বাপেক্ষা 
গুরুতর ব্যাপার। ইহাতে ফুম্ফুসের ছুর্্নলতা ও বাগ্যন্ত্ের শীসত ক্লান্তি প্রভৃতি 
কয়েকটি জাতীয় লক্ষণ স্চিত হয়| সম্তবতঃ ইহার মধ্যে ভারতীয় জাতিতত্বের 
কোন ছুরহ সুত্র লুক্কায়িত আছে। আধ্যের! ভারতের বাহির হইতে আসিয়া- 
ছিলেন, তাহাদের উচ্চারণ-পদ্ধতি ও ছন্দের প্রক্কৃতি একরূপ ছিল; কিন্ত 
তী রা শরিতে আসার পর তাহাদের ভাষা অনাধ্যভাষিত হইতে লাগিল। 
মনাযোর “বাগ্যস্্ের লক্ষণ ও উচ্চারণ-রীতি অনুসারে আধ্য ভাঁষ ও তদ্তুব 
ভাষাতে উচ্চারণ ও ছন্দের পদ্ধতির পরিবর্তন হইয়| গেল। ছন্দের রাজ্যে 
পরের সোন। কানে দেওয়া” চলে না, এক-এক জাতির নিজস্ব বৈশিষ্টোর উপর 
ইহার রীতি নির্ভর করে। যাহ! হউক, বাঙ্গালীর পক্ষে ঝৌকে বৌকে 
প্রশ্থীসত্যাগই উচ্চারণের পক্ষে সর্বাপেক্ষা অনবলীল ব্যাপার, সুতরাং ইহাকেই 
ভিত্তি করিয়। বাংলায় ছন্দোরচন| হইয়া! থাকে । জিহ্বা ও কনালীর পেশীর 
আকুঞ্চন ও প্রসারণ ইত্যাদির দ্বার৷ অক্ষরের উচ্চারণ বাঙালীর পক্ষে অতান্ত 
অবলীলায় সম্পন্ন হইয়] থাকে, সুতরাং অক্ষরের ক্রম বাঁ নানা রঞ্কমের অক্ষরের 
বিচিত্র সমাবেশ ছন্দের পক্ষে তেমন প্রধান নহে। শ্বাসের ঝৌকের মাত্রাই 
বাঙালীর কাছে সর্বাপেক্ষা প্রধান। 

35170109615 বা প্রতিসমতা বাংলা ছন্দের আর একটি প্রধান গুণ। 
বাংলায় ছন্দের আদর্শ--জোড়ায় জোড়ায় ছন্দোবিভীগগুলিকে সাজান। এই 
জন্য দুই ব1 দুইয়ের গুণিতক চার-_-এই সংখ্যাগুলিরই ছন্দ-গঠনে অধিক প্রয়োগ 
দেখা যায়। ভারতীয় সঙ্গীতের কালবিভাগেও এই রীতি দেখা যায়; প্রতি 
আবর্তে বিভাগের সংখ্যা এবং প্রতি বিভাগে অঙ্গের সংখ্য! সাধারণতঃ ছুই কিংব। 
চার হুইয়ী থাকে । বাংল! কবিতার প্রতি চরণেও ছুই বা চার পর্ব থাঁকে। 
প্রাচীন সমস্ত ছন্দেরই এই লক্ষণ। আপাততঃ ব্রিপদী ছন্দকে অন্যবিধ মনে 


হইতে পারে, কিন্তু আসলে ত্রিপদী চৌপদীরই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। ত্রিপদীর শেষ 
10--1606713. 


১৪৬ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


পর্বটি অপর দুইটি পর্বব অপেক্ষা দীর্ঘ হইয়। থাকে ; লক্ষ্য করিলে দেখ! যাইবে 
যে, এই তৃতীয় পর্বটি প্রথম দ্বুই পর্বের সমান একটি বিভাগ এবং অতিরিক্ত 
একটি ক্ষুদ্রতর বিভাগের সমষ্টি। এই ক্ষুদ্রতর বিভাগটি চতুর্থ একটি পর্বের 
প্রচ্ছন্ন প্রতিনিধি । যাহারা ভারতীয় সঙ্গীতের সহিত পরিচিত, তাহারা 
জানেন যে, লঘু ত্রিপদী ছন্দের কবিতাকে অতি সহজেই একতালায় এবং 
দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দের কবিতাকে সহজেই কাওয়ালী-জাতীয় তালে গাওয়া যাইতে 
পারে। একতালা ও কাওয়ালী, উভয় তালেই প্রতি বিভাগে চারিটি করিয়৷ 
অঙ্গ থাকে। স্থৃতরাং ইহা হইতেও ত্রিপদী ছন্দের গুঢ় তন্বটি বোঝা যায়। 
প্রায় সমস্ত বাংলা কবিতা, ছড়া, পদাবলী, গীত ইত্যাদিতে ছন্দের প্রতিসমতা 
লক্ষ্য করা যাযু। 
আধুনিক বাংলা কাব্যে অবস্ঠ প্রতিসমতার আধিপত্য তত ঠ পয দেখ! 
যায় না। নানা ভাবে লেখকগণ প্রতিপমতার স্থলে বৈচিত্র্য ৬৮. স্টা 
করিতেছেন। তাহাদের লক্ষ্য--বিভিন্ন প্রকারের আবেগের গ্োতনা, এব: 
সেই জন্ত তাহার! আবেগস্থচক বৈচিত্র্য আনার চেষ্ট/ করেন । কিন্তু তাহাদের 
রচিত ছন্দ বিশ্লেষণ করিলে দেখ! যাইবে যে, কোন কোন দিক্‌ দিয়া বৈচিত্র্য 
থাকিলেও প্রতিসমতা ছন্দের ভিত্তিস্থানীয় হইয়া! আছে। যেমন নৃতন 
ধরণের ত্রিপদীতে অনেক সময়ে তৃতীয় পর্বটি প্রথম ছুইটি পর্ব্ব অপেক্ষা ছোট 
হইয়া থাকে, সুতরাং এ ধরণের ত্রিপদীকে প্রচ্ছন্ন চৌপদী বল! যায় না এবং 
তজ্জন্ত এখানে প্রতিসমত। নাই মনে হইতে পারে। কিন্তু লক্ষ্য করিলে বুঝা 
যাইবে যে, এই সব স্থলে ত্রিপদী দ্বিপদীরই রূপাস্তর মাত্র, তৃতীয় পর্বটি 
অতিরিক্ত (1১719677610) পদ মাত্র । উদাহরণ-স্বরূপে দেখান যাইতে পারে যে, 
নদীতীরে বৃন্দাবনে সনাতন এক মনে 
জপিছেন নাম। 
হেন কালে দীনবেশে ব্রাহ্মণ চরণে এসে 
করিল প্রণাম ॥ 
এই সব স্থলে চরণের তৃতীয় পর্বটি যেন প্রথম ছুই পর্ব হইতে ঈষৎ বিচ্ছিন্ন 
এবং প্রথম ছুই পর্বের ছন্দঃপ্রবাহের পর সম্পূর্ণ বিরাম আসিবার পূর্বে 
বাগ্যস্ত্রে প্রতিক্রিয়াজনিত একরূপ প্রতিধ্বনি । ইংরেজীতে 


স্পা সস সি আআ ই 
ড/1)'19 00০ 00476 0019079060৫ 01 || ০০0+101 3001198, 


08011681 8100. 77041168 


বাংল! ছন্দের মুলতত্ব ১৪৭ 


094 006 5041112/9 08860709 || ডা1)/616 ০0] 91)6/67) 
[73110-8816161) 


প্রভৃতি কবিতায় দ্বিতীয় ও চতুর্থ পংক্তি যেরূপ প্রথম ও তৃতীয় পংক্তির শেষ 
পর্ধের প্রতিধ্বনি, এখানেও প্রায় তদ্রপ। 

এতাত্তনন বাংল! 10:5)]. 6189 বা অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও “বল1ক?” প্রভৃতি 
কবিতার তথাকথিত 1168 5৪7১ বা মুক্তবন্ধ ছন্দে প্রতিসমতা৷ ত্যাগ করিয়া 
ভাবানুরূপ আদর্শে ছন্দ গঠন করিবার চেষ্টা কর! হইয়াছে । অমিত্রাক্ষর ছন্দে 
ছেদের অবস্থান-বৈচিত্র্য এবং অতিরিক্ত পদের সমাবেশ ইত্যাদি কারণে 
বৈচিত্র্যের ভাব অধিক অনুভূত হইলেও, ছন্দের আসল কাঠামটিতে প্রতিসমতা 
আর্চো অথাৎ যতির অবস্থানের দিক্‌ দিয়। প্রতিসমতা আছে। যথা, 


নিশার পন সম | তোর এ বারত। || 

রে দূত !%* অমরবৃন্দ | যার ভুূজবলে | 
কাতর, * সে ধনুদ্ধরে | রাঘব ভিখারী || 
বধিল সম্মুখ রণে? *%* 


এই কয় পং।ক্ততে ছেদের অবস্থানে বৈচিত্র্য থাকিলেও যতির অবস্থানের দিকৃ 
দিয়া গ্রতিসমতা আছে। 

প্রায় সকল প্রকারের সুকুমীর কলায় গ্রতিসমতার প্রভাব দেখ] যায়। 
স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য হইতে নৃত্যকলায় পর্য্যস্ত ইহা লক্ষিত হয়; মানবদেহের 
সমযুগ্মভাবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অবস্থানের দরুনই বোধ হয়, ছন্দ:স্থষ্টিতে প্রতিসমতার 
এত প্রভাব। যাহা হউক, সব ভাষার কবিতাতেই ইহা দেখা যায়। 
প্রাচীন ইংরেজী কবিতার প্রত্যেক চরণ দুই ভাগে বিভক্ত হইত, আধুনিক 
ইংরেজীতেও সাধারণত: প্রতি চরণের মাঝে একটি করিয়। ০৮5৪৪ থাকে । 
সংস্কৃতে 'পছ্চং চতুষ্পদী” এই সংজ্ঞ। হইতেই প্রতিসমতার প্রভাব বুঝ! যায় । 
কিন্তু বাংলার ছন্দ ও অন্ান্ত ভাষার ছন্দে প্রকৃতিগত পার্থকা এই যে, 
বাংলায় প্রতিসমতাবোধ ছন্দৌবোধের মুল উপাদান। যতক্ষণ না দুইটি 
বিভাগের প্রতিসমতার উপলব্ধি হয়) ততক্ষণ বাংলায় ছন্দের ছন্দোগুণ প্রতীত 
হয় না। শুধু “রাত পোহাল” বলিলে কোনরূপ ছন্দোবোধ হয় না, “রাত 
পোহাল ফর্সা হ'ল” যতক্ষণ ন! বলা হয়, ততক্ষণ কোনভাবে ছন্দের উপলব্ধি 
কয় না। কিন্তু ইংরেজীতে %০০০7৮-যুস্ত এবং 800806-হীন ৪511816-এর 


১৪৮ বাংলা ছন্দের মূলসুত্র 


সমাবেশ হইতেই ছন্দোবোৌধ আসে ; অর্থাৎ বিশেষ স্পন্মন-ধর্ম্মবিশিষ্ট এক একটি 
£০০1-এর অস্তিত্ব বা 8০০৪9০-এর অবস্থান হইতেই ছন্দোবোধ আসে। 
1790 999 1000100৯ | 01 5])1100 || 276 01) ৮1) | (615 ৮ | ০৪৪---এই 
চরণটির মাঝখানে একটি ৫৪501 থাকিয়। ইহাকে ছুইটি প্রতিসম অংশে 
ভাগ করিতেছে, কিন্তু ছন্দোবোধের জন্য সমস্ত চরণটি পড়া দরকার হয় ন1। 
1760. 079 100000৭ ০01 ৪1011) বলিলেই 20061)0-এর অবস্থান- হেতু 
ধ্বনিপ্রবাহে ষে তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, তাহাতেই ছন্দের বোধ জন্মে । সংস্কৃতিও 
অর্ধরা, মন্দাক্রাস্তা প্রভৃতি ছন্দের এক একটি পাদ পূর্ণ হইবার পূর্বেই নানাবিধ 
গণের সমাবেশ-রীতিতে দীর্থ ও হ্ম্ব অক্ষরের বিচিত্র পারম্পর্যয হইতেই ছন্দৌোবোধ 
জন্মায়, বিশেষ এক ধরণের ভাব জমিয়৷ উঠে। এই সমস্ত ছন্দ ভারতীয় *ঙ্গীতের 
রাগরাগিণীর আলাপের অনুরূপ প্রভাব বিস্তাব করিয়া থাকে । 


এই ধরণের [)৮10107010 ৮৯701১ বা স্পন্দন-বৈচিত্র্য যে বাং লাযু একেবাছ, 
হয় না, তাহা নয়। তবে তাহা অক্ষরগত নহে, হুম্ব ও দীর্ঘ অক্ষরের সমাবেশ- 
বৈচিত্র্যের জন্য তাহ] সমুডুত নহে। কারণ, বাংলায় উচ্চারণ-পদ্ধতি যেরূপ, 
তাহাতে সমস্ত অক্ষরই প্রায় এক রকমের, এক এজনের বলিয়। বোধ হয় | 
ইংরেজীতে £60917060. ও 11102,00811600 এবং সংস্কতে দীর্ঘ ও হস্ব যেরূপ দুই 
বিভিন্ন জাতীয় বলিয়া বোধ হয়, বাংলায় সেরূপ হয় ন।। 


এইখানে এ সম্বন্ধে একটি মত আলোচনা করা আবগ্ঘক। আধুনিক 
বাংলার মাত্রিক ছন্দের মধ্যে সংস্কতানুরূপ স্পন্দন-বৈচিত্র্য আনা যাইতে পারে 
এরূপ কেহ মনে করিতে পারেন) কারণ, বাংল] মাত্রিক ছন্দেও ছুই মান্রার 
অক্ষরের বহুল ব্যবহার আছে। এ রীতির একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ 
লওয়া যাক্‌-_ 


হঠাৎ কখন্‌ | সন্ধ্যে-বেলায 
নাম-হার! তি | গন্ধ এলায়, 
প্রভাত বেলায় | হেলাভবে করে 
অরুণ কিরণে | তুচ্ছ 
শপ অর সস ই আপি ৯ শ বি ৯ 
উ দ্ধতয ত| শাখার শিখরে 


সপ সপ শীট ধা 


রডোডেন্ডন্‌। গুচ্ছ। 


বাংল ছন্দের মূলতত্ ১৪৯ 


আপাততঃ মনে হইবে যে, এখানে যখন এতণগুলি দ্বিমত্রিক অক্ষরের 
ব্যবহার হইয়াছে, তখন বাংলায় হুন্ব ও দীর্থের সমাবেশ-বৈচিত্র্য এবং সংস্কৃতের 
অন্থুরূপ ছন্দ আন যাইবে না কেন? কিন্তু লক্ষ্য করিতে হইবে যে কোন 
পর্ববাঙ্গেই উপযুণপরি ছুইটি ছিমাত্রিক অক্ষরের ব্যবহার নাই, সুতরাং সংস্কৃতে 
পর পর অনেকগুলি দীর্ঘ অক্ষরের ব্যবহারের জন্ত ষে মন্থর গম্ভীর উদাত্ত ভাব 
জমিয়া উঠে এবং মধ্যে মধ্যে হুম্ব অক্ষরের ব্যবহারের জন্য ধ্বনি-প্রবাহ দ্রুতবেগে 
চলিয়া, আবার দীর্ঘ অক্ষরের গায়ে প্রতিহত হইয়া যেরূপ উচ্ছলিত হইতে থাকে, 
বাংলায় তাহার অনুকরণ করা এক রকম অসম্ভব; কারণ, বাংলায় দ্বিমাত্রিক 
অক্ষরের ব্যবহার কম, এবং একই শবের মধ্যে বা একই পব্বাঙ্গের মধ্যে 
উপযুপরি «ছুইটি দ্বিমাত্রিক অক্ষর পাওয়াই কঠিন। দ্বিম্াত্রিক অক্ষর-পরম্পরা 
যদি এঁই পর্ববাঙ্গের অন্ততূ-ক্ত না হইয়! বিভিন্ন পর্ববাঙ্গ ব1 পর্বের অন্তভূ্ত হয়, 
তচ্টে৮'' যতি ইত্যাদির ব্যবধানের জন্ত সেই পারম্পর্য্যের কোন ফল পাও] 
য় না। ॥ স্তরাং বাংলায় স্পন্দন-বৈচিত্র্যের স্কান অতি সন্কীর্ণ | 

কিন্তু এই সঙ্বীর্ণ ক্ষেত্রেও চলিত ধবনিমাত্রিক ছন্দে যেটুকু ধ্বনিতরঙ্গ উৎপন্ন 
হয়, তাহাকে ঠিক ইংরেজী ও সংস্কৃতের অনুরূপ ছন্দঃস্পন্দন বল] যায় কিনা, 
থুব সন্দেহের বিষয়। এ স্থলে ভিন্ন ভিন্ন ভাষার ধ্বনির প্রকৃতি একটু স্ুম্মরূপে 
অনুধাবন করা আবগ্তক। বাংলায় সংস্কৃতের স্তায় মৌলিক দীর্ঘস্বরের ব্যবহার 
একরূপ নাই। ধ্বনিমাত্রিক ছন্দে হলম্ত অক্ষর দ্বিমীত্রিক বলিয়া! গণনা কর! 
হয়, তাহাদের উচ্চারণের কাল-পরিমাণ অন্তান্ত অক্ষরের চেয়ে অধিক হয়। 
কিন্তু যথার্থ ছন্দঃস্পন্দন স্থষ্টি করিতে হইলে, ছুই প্রকারের অক্ষর দরকার ; 
এই ছুই প্রকারের মধ্যে গুণগত পার্থক্য অতি সুস্পষ্ট হওয়া দরকার | কিন্তু 
বাংল! ধবনিমাত্রিক ছন্দের দ্বিমাত্রিক অক্ষরের মধ্যে এমন কি কৌন গুণ আছে, 
যাহার জন্ত ইহাদের একমাত্রিক অক্ষর হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নজাতীয় বলিয়৷ মনে 
হইবে__অর্থাৎ ইছাদের উচ্চারণের জন্ত কি বাগ্যন্ত্রের স্পষ্ট অন্তবিধ প্রয়াস 
করিতে হয়? 

পূর্বেই (২ক পরিচ্ছেদে ) বলিয়াছি যে, বাংলা উচ্চারণে স্বরের সেরূপ 
প্রাধান্ত নাই, বাংলায় স্বর অন্থন্ঠি বর্ণকে ছাপাইয়া রাখে না। অনেক সময়ে এত 
লঘুভাবে স্বরের উচ্চারণ হয় যে, ছন্দের হিসাব হইতে তাহাকে বাদ দেওয়া 
যায়। উপরের পছ্ভাংশে 'অরুণ শব্দটিকে ছুই অক্ষরের বলিয়া দেখান হইয়াছে, 


কিন্ত যদি তাহাকে তিন অক্ষরের বলিয়া কেহ দেখান অর্থাৎ অরু ণ এই ভাবে 


১৫০ বাংল! ছন্দের মূলসু্র 


পড়েন, তাহ হইলে ছন্দের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হইবে না এবং পরিবর্তন কানেও 
বিশেষ ধর! পড়িবে না। কিন্তু সংস্কৃত ব1 ইংরাজীতে এরূপ করিতে গেলে 
ছন্দঃপতন হইত। বাংলা! উচ্চারণে__বিশেষ করিয়া ধ্বনিমাত্রিক ছন্দের 
আবৃত্তির সময়ে-স্বরের খুব লঘুভাবে উচ্চারণ হয়, স্থৃতরাং যথার্থ দীর্ঘ ও হনব 
স্বরের পার্থক্য ধ্বনিমাত্রিক ছন্দে নাই; কারণ, প্রতি স্বরই অতি লঘু। প্রশ্ন 
হইতে পারে যে, ধ্বনিমাত্রিক ছন্দে যৌগিক-স্বরাস্ত এবং হলন্ত অক্ষর দ্বিমাত্রিক 
বলিয়া যখন ধর! হয়, তখন সেই অক্ষরগুলি কি দীর্ঘন্বরবিশিষ্ট নহে? যদিও 
অনেকেই বলেন যে, ধ্বনিমাত্রিক ছন্দে বাংলায় হলন্ত ও যৌগিক-স্বরাস্ত অক্ষর 
দীর্ঘন্বরবিশিষ্ট, তত্রাচ আমার মনে হয় যে, এ বিষয়ে সংস্কৃত ও বাংল! উচ্চারণে 
পার্থক্য আছে। ২গ পরিচ্ছেদে দেখাইয়াছি যে, বাংলার রীতি- "প্রত্যেকটি 
শব্দকে নিকটবর্তী শব হইতে অযুক্ত রাখা। “অরুণ, কিরণে” বাঁ *খার্‌ 
শিখরে? প্রভৃতিকে আমর “অরুণ কিরণে, ব। 'শাখারশিখরে এই ভাবে রর গর “৭ | 
স্কৃতে এই ভাবে পড়িতে হইত। ব্যঞ্রন বর্ণের সংঘাত যত ুর সম্তং, 
আমর] এড়াইয়' চলিতে চাই। ইহার কারণ হত বাঙালীর ধাতৃগত 
আরামপ্রিয়তা। যাহা। হউক, প্রত্যেক শব্দকে পরবত্বী শব হইতে অযুক্ত 
রাখার জন্, হলস্ত শব্দের পরে আমরা একটুখানি বিরাম লইয়া পরবর্তী শব্দ 
আরম্ভ করি। সেই বিরাষের কাল লঘু-উচ্চারিত একটি স্বরের সমান ধরা 
যাইতে পারে। এতপ্িন্ন বাংলায় প্রত্যেক শব্দের প্রথমে যে ঈষৎ একট! 
স্বরাধাত পড়ে, তাহার জন্য বাগ্যন্ত্কে প্রস্তুত হইবাব নিমিত্ত; বোঁধ হয়, একটু 
সময় দিতে হয়, নহিলে আমর! পারিয়া উঠি না। এই জন্য প্রায় সর্বত্রই 
পদান্তের হলন্ত অক্ষর দ্বিমাত্রিক হইয়া থাকে। যাহ! হউক, বাংলা উচ্চারণ- 
পদ্ধতিতে “অরুণ কিরণে' এই শবগুচ্ছকে 'অরুণ্কিরণে - অ+ রু+ উন্+ 
কি+র+ণে' এই ভাবে পড়া হয় না, পড়া হয় অ+রুন্70)1+কি+র7ণেঃ। 
এই জন্ত বন্ধনী-নিন্দিষ্ট ফাকের স্থানে “অ+ স্বরটি বসাইয়া৷ দিলে ছন্দের বা 
ধ্বনি প্রবাহের কোন পরিবর্তন হয় না।--এই তো! গেল পদ্দাস্তের হলস্ত অক্ষরের 
কথা। কিন্তু আধুনিক মাত্রিক ছন্দে পদমধ্যস্থ হলস্ত অক্ষরও দ্বিমাত্রিক বলিয়া 
ধর] হয় কেন? বল! বাহুল্য, বাংলার চির প্রচলিত বর্ণমাত্রিক ছন্দে পদমধ্যস্থ 
হলস্ত অক্ষরকে ছিমাত্রিক ধর হয় না) এবং আমাদের সাধারণ কথোপকথনের 
উচ্চারণ-পদ্ধতি বা গছের উচ্চারণ-রীতি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে বিশেষ 
বিশেষ স্থল ব্যতীত পদমধ্যস্থ হলম্ত অক্ষর দ্বিমাত্রিক ধর! হয় না। (দ্বিতীয় 
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পরিচ্ছেদে ইহাঁর উদাহরণ দেওয়| হইয়াছে )। চলিত ধ্বনিমাত্রিক ছন্দে একটু 
উচ্চারণের কৃত্রিমতা আছে, ইহার ধ্বনিপ্রবাহ বা ধ্বনিতরঙ্গ সাধারণ কথোপকথন 
বা গছের অনুযায়ী নহে । ইহাতে বর্ণসংঘাত-বিমুখত। একেবারে চরমে আসিয়া 
উঠিয়াছে, বাগ্যস্ত্রের আরামপ্রিয়তার চূড়ান্ত অভিব্যক্তি হইয়াছে। এখানে 
যৌগিক অক্ষর থাকিলেই বাগ্যন্ত্রকে একটু বিরাম দেওয়া হয়। পদমধ্যস্থ হলস্ত 
অক্ষরের উচ্চারণের পরও একটুখানি সময় পূর্বববন্তী ব্যঞ্জনের বঙ্কার বা রেশ 
থাকিয়া যায়, এবং তাহাতে আর একটি মাত্রা পুরণ হয়| “সন্ধ্যে বেলায়, 
“উদ্ধত যত ইত্যাদি শব্গুচ্ছকে 'সন্+(07)+ ধ্যে+বে+লীয়+() এবং 
“উদ্1(দ)4-ধ+ত+ষ+ত* এই ভাবে পড়া হয়। যৌগিক স্বরের বেলায়ও 
তাহ! কর! ঞহয়, যেমন 'অতি ভৈরবকে উচ্চারণ কর! হয় 'অ+তি+ভৈ+ 
(ই)-৮»র+ঝ এই ভাবে। 

লু .শং বাংল! মাত্রিক ছন্দে সংস্কৃতানুরূণ যথার্থ হৃস্ব ও দীর্ঘ স্বরের 
বহার নই, যদিও একমাত্রিক ও দ্বিমাত্রিক অক্ষরের ব/বহার আছে। স্থতরাং 
ংস্কতে যেরূপ ছন্দঃস্পন্দন হয়, বাংলায় সেরূপ হয় না। কবি সত্যন্ত্র দত্তও 
সেই কথা! বুঝিয়! বলিয়াছেন যে, সংস্কত বা হিন্দী বা মারাঠি বা গুজরাটিতে 
দীর্ঘস্বরের দরাজ আওয়াজ বাযুমণ্ডুলে জোয়ার ভাটার যে কুহুক স্থ্টি করে ত৷ 
হয়তো! বাংলায় সম্ভব হবে না। মধ্যে মধ্যে একটু বিরাম বা ধ্বনির ঝঙ্কারের 
জন্য যেটুকু সৌন্দর্য্য হইতে পারে, তাহাই মাত্রিক ছন্দে সম্ভব। কিন্তু সংস্কত 
প্রভৃতি ভাষার ছন্দঃস্পন্দন বাংলায় ঠিক অনুকরণ কর! যায় না! । 

বাংল! স্বরমাত্রিক ছন্দে অশ্শ্ঠ স্বরের প্রাধান্ত অধিক, এবং সেখানে অক্ষর- 
বিশেষের উপর স্থুম্পষ্ট শ্বাসাঘাত পড়ে ; সুতরাং সেখানে গুণগত সুস্পষ্ট পার্থক্য 
অনুসারে ছুই জাতীয় অক্ষরের অস্তিত্ব বেশ বুঝা! যায়। কিন্তু বাংলায় শ্বরমাত্রিক 
ছন্দে বৈচিত্র্য একেবারে কম। মাত্র এক ধরণের স্বরমাত্রিক ছন্দ বাংলায় 
ব্যবহৃত হয়। প্রতি পর্ধে চার মাত্রা, দুইটি পর্বাঙ্গ, এবং প্রথম পর্বাঙ্গে 
শ্বাসাঘাত -_শ্বরমাত্রিক ছন্দের পর্ব-মাত্রেরই মোটামুটি এই লক্ষণ। সুতরাং 
স্পন্দন-বৈচিত্রা এ ধরণের ছন্দে দেখান যায় না। 

বাংলায় চিরপ্রচপিত বর্ণমাত্রিক ছন্দে যেখানে যুক্তাক্ষরের স্থুকৌশলে 
প্রয়োগ হইয়াছে, সেখানে বরং কতকট! সংস্কতের বৃত্চ্ছন্দের অনুরূপ একটা! 
মন্থর, গভীর, উদাত্ত ভাব আসে। এ বিষয়ে মাইকেল মধুস্দন দত্তই বাংলায় 
সর্বাপেক্ষা বড় কৃতী । “সশঙ্ক লক্কেশ শুর ন্মরিলা শঙ্করে”, “কিন্বা বিষ্বাধরা রম! 
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অন্ুরাশি-তলে প্রভৃতি পংক্তিতে এইরূপ একটা ভাব আসে। এ ছন্দে 
পদমধ্যস্থ হলস্ত অক্ষরকে ছিমাত্রিক ধর] হয় না, এবং তাহার পরে কোনরূপ 
বিরাম বা ঝঙ্কারের অবসর থাকে না; সুতরাং এখানে ব্যঞ্রনবর্ণের সংঘাত 
আছে। সেই কারণে যুক্ত ও অযুক্ত বর্ণের ব্যবহার-কৌশলে একট] ধবনি- 
তরঙ্গের স্থষ্টি হয়। অবশ্য এখানেও তরঙ্গের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ ; মাঝে মাঝে একটু 
বিরাম দিতে হয়, তাহাতে ব্যঞ্তরন বর্ণের সংঘাত আর থাকে না। তা” ছাড়া 
বর্ণমাত্রিক ছন্দে এক প্রকারের দীর্ঘ টান আছে বলিয়া এই ছন্দে স্বরের 
উচ্চারণ তত লঘু না রাঁখিলেও চলে এবং ইচ্ছা করিলে স্বরের উপরই জোর 
দেওয়া যাইতে পাঁরে। সুতরাং এইখানেই হলস্ত অক্ষরের অন্তর্গত স্বরবর্ণ 
বথার্থ গুরু হইতে পারে, যদিও তজ্জন্ত হলন্ত অক্ষর দ্বিমাত্রিব, বলিয়। গণ্য 
হয় না। এই কারণে এই রকমের ছন্দে বরং কতকট! সংস্কৃত বৃশ্চ্ছন্দের 
গ্রাতিধধনি আনা যাইতে পারে; কারণ, এখানে ছুই প্রকারের অর্গগরর জন 
বাগযস্ত্রের দই প্রকারের প্রয়াস আবগ্তক হয়| 

কিন্ত সাধারণতঃ বাংলায় যে স্পন্দন-বৈচিত্র্য হইয়া] থাকে, তাহ! অক্ষর-গত 
নহে। ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় অক্ষরের সমাবেশ হইতে এই বৈচিত্র্য হুয় না, ভিন্ন 
ভিন্ন মাত্রার শব ও শব্দসমষ্টির সমাবেশ হইতে ইহা উৎপন্ন হয়। বাংল! ছন্দে 
যতির অবস্থান এবং তজ্জনিত ছন্দৌবিভাগের দরুন এক্যন্থত্র পাওয়া যায়; কিন্ত 
বৈচিত্র্য আনা যায়_-ছেদের অবস্থান এবং তজ্জনিত শ্বাসবিভাগ ব1 অর্থবিভাগের 
পারম্পর্য্য হইতে । অমিতাক্ষর ছন্দে এই ভাবেই বৈচিত্র্য আন? হইয়া থাকে। 
তথাকধিত মুক্তবন্ধ ছন্দে বৈচিত্র্য আন। হয় আর এক ভাবে । সেখানে যতি 
ও ছেদ প্রায় এক সঙ্গেই পড়িয়! থাকে, কিন্ত পর্বের মাত্র! এবং প্রতি চরণে 
পর্ব-সংখ্য] খুব বীধা-পরা নয়, আবেগের তীব্রতা অনুসারে বাড়ে বা কমে | অবগ্ 
এইভাবে বাড়ার বা কমারও একটা নির্দিষ্ট সীমারেখা আছে । তা ছাড়া, 
মাঝে মাঝে অতিরিক্ত পদের ব্যবহারের দ্বারাও কিছু বৈচিত্র্য আসে। রবীন্দ্রনাথ 
ইহার উপরে আবার চরণের মধ্যেই মাঁঝে মাঝে ছেদ বসাইয়! এবং অন্ত্যানু- 
প্রাসের বৈচিত্র্য ঘটাইয়! আরও একটু বৈচিত্র্য বাড়াইয়্াছেন। এতডিন্ন পর্বের 
মধ্যে পর্বাঙ্গগুলি সাজাইবাঁর কারদ! হইতেও একটু বৈচিত্র্য আসিতে পারে, 
কিন্তু সেটা অত্যন্ত ক্ষীণ; কারণ, ছন্দ:পতন ন। হইলে অত ছোট ছোট ছন্দো- 
বভাগের মাত্রা আমাদের শ্রবণকে বিশেষ আকৃষ্ট করিতে পারে না। 

বাংলায় প্রতিসম ছন্দোবিভাগগুলি সাধারণতঃ অবিকল এক ছাচের হয় না, 


বাংলা ছন্দের মুলতত্ব ১৫৩ 


কেবলমাত্র তাহাদের মোট মাত্র! সমান থাকে । বাংলা উচ্চারণে সাধারণতঃ 
খোচ-খাঁচ অত্যন্ত কম, সুতরাং কোন একট। বিশেষ ছাচে পর্ববাঙ্গ বা পর্ব গঠন 
করিলে তাহ! তেমন চিত্তাকর্ষক হয় না; এবং বরাবর সেই ছাচে লেখার মত 
শবও পাওয়া যায় না। এই জন্ত বাংল! ছন্দে ছাচের কারিগরি দেখাইবার 
স্থযোগ কম, এবং এ জন্ত কবির! বিশেষ চেষ্টাও করেন নাই । কবি সত্যেন্দ্রনাথ 
দত্ত মাঝে মাঝে একট বিশেষ ছাঁচের পর্ব অবলম্বন করিয়া কবিত লেখার 
চেষ্টাকরিতেন। এ দিক্‌ দিয়া তাহার “ছন্দহিন্দোল” প্রভৃতি কবিতা উল্লেখ- 
যোগ্য । কিন্তু তিনিও এই কবিতার ছুই এক জায়গায় ছীচ বজীয় রাখিতে 
পারেন নাই, এবং মাত্রাসমকত্ব হিসাব করিয়াই তাহাকে ছন্দোবিভাগগুলি 
মিলাইত্ হইয়াছিল। চল্তি ভাষায় অবশ্ত ঘন ঘন শ্বাসাঘাত স্পষ্ট পড়ে এবং 
হুলস্তু অক্ষরের বহুল ব্যবহারের জন্ত ব্যঞ্জনবর্ণের সংঘাত প্রায়ই ঘটে, এবং সে 
জু. ববশ্ স্বরাঘাতযুক্ত ও স্বরাঘাতহীন এবং স্বরাস্ত ও হলস্ত অক্ষরের বিস্তাসের 
দ্বারা ।শেষ রকমের ছীঁচ গড়িয়া ওঠে ও অনৈক দূর পর্যন্ত সেই ছাচ বজায় 
রাখাও সম্ভব। কিন্তু আবার শ্বাসাঘাতবুক্ত ছন্দে মাত্র এক ছীাচের পর্বই 
বাংলায়, চলে | এক ছীচে ঢালা কবিতাতেও কিন্ত ছন্দোবিভাগগুলির মাত্রা- 
সমষ্টিই আমাদের ছন্দোবোধের পক্ষে প্রধান। ছাচ বদ্লাইর1! দিলেও মাত্রা 
সমান থাকিলে বাংলা ছন্দের পক্ষে কিছুমাত্র হানিকর হয় না; এমনকি, 
পরিবর্তনটাই অনেক সময়ে কানে ধর পড়ে না। 
মস্গুল্‌ : বুল্বুল্‌ | বন্ফুল্‌ : গন্ধে 
বিল্কুল্‌ : অলিকুল্‌।| গুঞারে £ ছনে॥ 

এই দুইটি পংক্তিতে পর্বের ছাঁচ বরাবর একরকম নাই, দ্বিতীয় পংক্তিতে যথেষ্ট 
পরিবর্তন হইয়াছে, তত্রাচ পড়িবার সময়ে ছাঁচের পরিবর্তনট! বিশেষ লক্ষযীভূত 
হয় না, পর্ব ও পর্ধাঙ্গের সংখ্যা এবং মাত্রা সমান আছে বলিয়া বরাবর ছন্দের 
এরক্যই বোধ হয়, বৈচিত্র্যের আভাস আসে না। 

মানুষের অবয়বে প্রতিসম অঙ্গুলি যেমন ঠিক এক মাঁপের হয় না, তেমনি 
ছন্দের প্রতিসম অংশগুলি মাত্রীয় সর্ব্দ। ঠিক সমান হয় না। সময়ে সময়ে 
পূর্ণচ্ছেদের (1079%)07 00192961) 1)885৪-এর ) ঠিক পূর্ব্বের বিভাগটি একটু মাত্রায় 
ছোট হয়, এবং তদ্বারাই পূর্ণচ্ছেদের অবস্থান পূর্বব হইতেই বুঝা যায়। ) 

এইখানে গগ্ভ ও পছ্ভের মধ্যে পার্থক্যের কথ! একটু বল! আবশ্ঠক | পুর্ব্বেই 
বলা হইয়াছে যে, বাংল! ছন্দের উপকরণ--পর্ধ, এবং এক এক বারের ঝৌকে 


১৫৪ বাংল৷ ছন্দের মুলসুত্র 


বাক্যের যতটা উচ্চারণ কর! হয়, তাহাকেই বল! হয় পর্ধব। কিন্তু পর্ববিভাগ 
বাঙালীর কথন-নীতির একটি লক্ষণ, এবং গগ্েও এইরূপ পর্ববিভাগ আছে । 
প্রান়শঃ গগ্চের পর্বগুলিও সমান হইয়] থাকে, কিন্তু গগ্ের পর্বগুলির পারম্পর্য্যের 
মধ্যে কোন নক্স! বা ছাচ দেখা যায় না। নিমের উদাহরণ হইতে সাধারণ গগ্ের 
লক্ষণ বুঝ] যাইবে ( বন্ধনীতুক্ত সংখ্যার দ্বার! পর্বের মাত্রানির্দেশ করা হইয়াছে )। 


ছুকড়ি। কিচাই? (৩)॥ 

কাঙালী। আজ্জে, (৩) ॥ মশায় হচ্চেন (৬) ! দেশহিতৈষী (৬) ॥ 

দুকড়ি। তা” ত (৩) ॥ সকলেই জানে (৬)॥ কিন্তু (২) | আসল ব্যাপার্ট| (৬) | 
কি? (২)॥ 

কাঙালী। আপনি সাধারণের ৮) | হিতের জন্য (৬) | প্রীণপণ-_ 

ছুকড়ি। - করে (৩) 


ওকালতি ব্যব্সা (৬)। চালাচ্চি ॥ তাও (৬) | কারে! অবিদিত নেই (৮; ॥ 
( হাস্তকৌতুক, রবীন্দ্রনাথ ) 


দেখা যাইতেছে যে, সাধারণ বাংল! কথোপকথনের ভাষাঁতেও বিশেষ এক 
প্রকারের অর্থাৎ ছয় মাত্রার পর্ব বহুল ব্যবহৃত হয় | রবীন্দ্রনাথ এইটি বুঝিয়াই 
তাহার কবিতায় ছয়মাত্রার পর্ব খুব বেশী বাযবহার করিয়াছেন । 
ছন্দোলক্ষণা ত্বক গঞ্ভে অনেক সময়ে সমমাত্রার বা কোন বিশেষ আদর্শানুযায়ী 
পরিমিত মাত্রার পর্বের সমাবেশ দেখা যায়। নিয়ের উদাহরণে আট মাত্রার 
পর্বের পারম্পর্ধ্য পাওয়। যায় |__ 
তখন | রমণীয় চিত্রকূটে (৮) | অর্ক ও কেতকী পুষ্প (৮) | ফুটিয়। উঠিয়াছিল (৮', | আমর ও 


লো ফল (৮) | পক্ক হইয়া (৬) | শাখাগ্রে দুলিতেছিল (৮) | 
( রামায়ণী কথা দীনেশচন্র সেন ) 


তবে পছ্যে ও ছন্দোলক্ষণাত্মক গছ্যে তফাৎ কি? গগ্ধে পর্ববিভাগ 
থাকিলেও, সেখানে বিভাগের স্ত্র ঝেকের বা ধ্বনির দিক্‌ দিয়া নহে-_অর্থের 
দিক্‌ দিয়া; প্রত্যেক পর্ব একটি বাক্যাংশ বা অর্থবাচক বিভাগ ( 9০7089 
21000) )। ছন্দঃ সেখানে সম্পূর্ণরূপে অর্থবাচক বিভাগের অধীন । পছ্ছে কিন্তু 
প্রত্যেকটি বিভাগের অর্থ অপেক্ষা ধ্বনি রই প্রাধান্ত অধিক, যদিও অনেক সময়েই 
পছ্ভের এক একটি বিভাগ এক একটি বাক্যাংশ ব1 অর্থবাচক বিভাগের সহিত 
অভিন্ন। তত্রাচ পদ্যের মধ্যে অন্ত্যানু প্রাস, স্বরাঘাত ইত্যাদির অবস্থান হইতে 
পদ্ভে যে ধ্বনি অনুসারেই এক একটি বিভাগ হইয়া! থাকে তাহ! স্পষ্ট বুঝ! যায়| 


বাংল! ছন্দের মূলতত্ব ১৫৫ 


কিন্তু গ্ ও পদ্চের বৈলঙ্ষণ্য স্পষ্ট প্রতীত হয় ষতির অবস্থান হইতে | পঞ্চে 
প্রতি চরণের শেষে যতি থাকিবে, পুর্ণযতি কিংবা ছেদ না থাকিলেও অন্ততঃ 
অর্ধঘতি থাকিবে । যতির অবস্থান পদ্ভে বিশেষ কোন নক্সা বা আদর্শ অনুসারে 
নিয়মিত হইয়া! থাকে । গ্ছে কিন্তু তির অবস্থান কোন নিয়ম বা নঝ্স। অনুযায়ী 
হয় নাঃ বাক্য ব! বাক্যাংশের শেষে অর্থবোধের পূর্ণতা অনুযায়ী ছেদ পড়ে। 
পছ্যে চাঁর পাঁচটি পর্ধবের পরেই পূর্ণচ্ছেদ পড়া দরকাঁর। গস্ভে আট, দশ বা 
আরও বেশী সংখ্যক পর্বের পরে পূর্ণচ্ছেদ পড়িতে পারে। * 


মাত্রা 
এইবাও মাত্রীর কথা কিছু বলা আব্শ্তক। গানে কবিতায় উভয়ত্রই মাত্র 
অর্থে টিল-পরিমাণ বুঝায় । 

** দ্বই বলিয়াছি যে, বাংল] কাব্যে যদিও অক্ষরের মধ্যে মাত্রাভেদ দেখা 
পায় তথ।পি সে ভেদের দরুণ অক্ষরের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জাতিভেদ কল্পন! করা 
যায় না। সেই জন্ত গ্রীকৃ 12701), (০৫168, ৪1)0006 প্রভৃতি 1০০0, এবং 

স্কতে “য 'ম তি” রি? প্রভৃতি গণ, বিভিন্ন গুণের অক্ষরের বিশেষ সমাবেশ 
বলিয়। বিশিষ্ট স্পন্দন-ধর্মম-যুক্ত ; বাংলায় পর্বব ব1 পর্বাঙ্গ সে রকম কিছু নয়। 
ছন্দঃশান্ত্রে মাত্রা বা কাল-পরিমাণের আদল তাৎপর্য কি, বুঝা দরকার । 
ছন্দঃ-শান্ত্রের কাল পদার্থবিগ্ভার কাল নহে, অর্থাৎ বিষয়ি-নিরপেক্ষ (০১]801)6) 
নহে, কালমানযন্ত্রে ইহ! ঠিক ধরা পড়ে না। পর্কের মীত্রা বা কাল-পরিমাণ 
বলিতে পর্বের প্রথম অক্ষরের উচ্চারণ হইতে শেষ অক্ষরের উচ্চারণ পর্য্যন্ত 
যে নিরপেক্ষ কাল অতিবাহিত হয়, তাহাকে নির্দেশ করা হয় না। অনেক 
সময়ে দেখ] যায় যে, পর্বের মধ্যে বিরামস্থান, এমন কি পূর্ণচ্ছেদের, ব্যবস্থা 
রহিয়াছে, কিন্তু মাত্রার হিসাবের সময়ে বিরাম ব! ছেদের কাল যে কোন অক্ষরের 
উচ্চারণের কাল হইতে দীর্ঘ হইলেও উপেক্ষিত হয়। যেমন-_ 
মৃগেন্রকেশরী, | 
(ক) কবে, * হে বীর কেশরী | সম্ভাষে শুগালে |! 
(থ) মিত্র ভাবে? * « অজ্ঞ দাস | বিজ্ঞতম তুমি, ॥ 
(গ) অবিদিত নহে কিছু | তোমার চরণে । || 


*ং. মতপ্রণীত 95165 37) 616 307701)) 01 73008%11 01059 500. 70:08০-5156 ( 00108] 
01 1106 10670910000 01619666718, 081. [001%.১ ৬০01. সু ্া) দ্রষ্টব্য । 


১৫৬ বাংল। ছন্দের মূলসূত্র 


এই কয়টি পংক্তিতে ছন্দের নিয়মে ক-খ-গ, অথচ পর্ব কয়টির মধ্যে 
একটিতে কোনরূপ ছেদ নাই, একটিতে উপচ্ছেদ, অপরটিতে পূর্ণজ্ছেদ রহিয়াছে । 
যদি মাত্র নিরপেক্ষ কাল-পরিমীণের উপর মাত্রা-বিচীর নির্ভর করিত, তবে এরূপ 
হইত না। 

ছন্দের কাল বাহ্‌জগতের নিরপেক্ষ কাল নহে। অক্ষরের উচ্চারণের নিমিত্ত 
বাগ্যন্ত্রের প্রয়াসের উপর ইহ নির্ভর করে। এই প্রয়াসের পরিমাণ অনুসারে 
অক্ষরের মাত্রাবোধ জন্মে। পর্বের অন্তর্গত অক্ষরের মাত।-সমষ্টির উপরই পর্বের 
মাত্রা-পরিমাণ নির্ভর করে। সুতরাং ছেদ বা বিরাম পর্বের মধ্যে থাকিলে 
তাহাতে মাত্রাসংখ্যার ইতর-বিশেষ হয় না। মাতার ভিত্তি হইতেছে__বাগ্যস্ত্রে 
প্রয়াস, মাত্রার আদর্শ চিত্তের অনুভূতিতে । বিশেষ বিশেষ অক্ষরের উচ্চারণের 
জন্ত প্রয়াসের কাল অনুপারে চিত্তে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার উপলব্ধি হয়,_দঁগিনটি 
বধ, কোনটি দীর্ঘ, কোনটি পুত বলিয়৷ জ্ঞান হয়। কিন্তু এইরূপ লন ল, 
মোটামুটি উচ্চারণ-প্রয়াসের জন্ত আবশ্তক নিরপেক্ষ কালের অনুযায় তেই 
ঠিক তাহার অন্ুপাতের উপর নির্ভর করে না। যদি উচ্চারণের নিরপেক্ষ কাল 
হিপাব করা হয়, তবে দেখা যাইবে যে, দীর্ঘ ব। দ্বিমাত্রিক অক্ষর মাত্রই পরস্পর 
সমান নহে, এবং হুম্ব বা একমাত্রিক অক্ষর মাত্রই পরম্পর সমান নহে; কিংব! 
যেকোন দীর্ঘ অক্ষর যেকোন হৃম্ব অক্ষরের দিগুণ নহে । মাত্রীবোধের জন্ত 
ভাষার উচ্চারণ-পদ্ধতি, ছন্দের রীতি ইত্যাদিতে বুৎপত্তি থাক! দরকার । কোন 
বিশেষ স্থলে একটি অক্ষরের অবস্থান, শবের অর্থগৌরব ইত্যাদিতেও ছন্দো- 
রসিকের মাত্রাজ্ঞান জন্মে । 

শুধু বাংলা নহে, সমস্ত ভাষাতেই ছন্দে অক্ষরের মাত্রার এই তাৎপর্য । এই 
উপলক্ষে ইংরেজী ছন্দের 10709 ও 51)01/ সম্বন্ধে 127:0195501 3911)69)11-র 
মত উদ্ধত করা যাইতে পারে: ”10)৫য (10170 870 81001) 1610590 
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যাহা হউক, বাংলাতেও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অক্ষরের মাত্রা পূর্ববনিদ্দি্ট 
হয় নী। ইংরেজীতে মেমন €েশীর ভাগ অক্ষর 0০701777017 1351181)16 অর্থাৎ 


বাংল। ছন্দের মূলত ১৫৭ 


অবস্থা অনুসারে &০০৪17160 বা 11100081766] হইতে পারে, বাংলাতেও তদ্রপ। 
বাংলাতেও অনেক অক্ষরকেই ইচ্ছামত হুম্ব ব1 দীর্ঘ করা যাইতে পারে। বাংলা 
উচ্চারণে যে এইরূপ হইয়। থাকে, তাহার উদাহরণ পূর্বেই দিয়াছি। স্বেচ্ছায় 
অক্ষরের তুম্বীকরণ ও দীর্াকরণের রীতি বাংল! ছন্দের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। 
সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষার ছন্দের তুলনায় বাংলা ছন্দের এই একটি প্রধান স্থবিধ' 
কিংবা! এই একটি প্রধান ছুর্বলতা--উভয়ই বল! ষাইতে পারে। 

অধিকন্তু রাংলায় মাত্রা আপেক্ষিক; অর্থাৎ সন্নিহিত অন্যান্ত অক্ষরের 
তুলনাতেই কোন অক্ষরকে দীর্ঘ বলা হয়, নিরপেক্ষ মিনিট সেকেও হিসাবে 
নহে । উচ্চারণে সেই সময় লাগিলেও অন্তাত্র সেই অক্ষরকেই সন্িহিত অক্ষরের 
তুলনায় হব বলা যাইতে পারে। যেমন, 


“হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব | বিবিধ রতন" 
এই পংক্ডিতে “বঙ* একটি হুম্ব অক্ষর, আবার 
'জননি বঙ্গ | ভাষা এ জীবনে | চাহিন! অর্থ | চাহিন! মান, 


এই পংক্তিতে “বউ একটি দীর্ঘ অক্ষর। এই ছুই জায়গাতে ঠিক “বঙ অক্ষরটির 
উচ্চারণে যে কালের বেশী তারতম্য হয়, তাহ নহে। কিন্ত প্রথম ক্ষেত্রে সমস্ত 
চরণটি একটু সুর করিয়া বা টানিয়! পড়! হয এবং সুতরাং প্রত্যেকটি অক্ষরকেই 
প্রায় সমান করিয়া তোল! হয়। সুতরাং পরম্পরের সহিত সমান বলিয় 
প্রত্যেক অক্ষরটিকেই হুস্ব বলা যায়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে খুব লঘুভাবে স্বরের 
উচ্চারণ হয় বলিয়া হলস্ত “বঙ$ অক্ষরটির উচ্চারণের কাল অপেক্ষ/! নিকটের 
অন্ত অক্ষরের উচ্চারণের কাল কম বলিয়া স্পষ্ট অনুভূত হয়) সুতরাং এখানে 
“বঙ১ অক্ষরটিকে দীর্ঘ বল! হইয়া থাকে । 

সুক্মরূপে বিচার করিলে দেখ! যায় যে, সাধারণ উচ্চারণে বিভিন্ন অক্ষরের 
মাত্রার বু বৈচিত্র্য হইয়া থাকে। একই অক্ষরেরও উচ্চারণে একই মাত্র! সব 
সময়ে বজায় রাখ! যায় না, কিছু কিছু ইতর-বিশেষ সর্বদাই হুইয়! থাকে | ধ্বনি- 
বিজ্ঞানে সাধারণতঃ হৃম্ব, নাতিদীর্ঘ, দীর্ঘ-_অক্ষরের এই তিন শ্রেণী করা হইয়! 
থাকে । ছন্দঃশীস্ত্রে কিন্ত একমাত্রিক ও দ্বিমাত্রিক-_-এই ছুই শ্রেণীর অস্তিত্ 
স্বীকার কর। হয়, যদিও উচ্চারণের জন্য এক মাত্র ও ছুই মাত্রার মধ্যবর্তী যে 
কোন ভগ্নাংশ-পরিমিত কালের আবশ্তক হইতে পারে। কারণ, আসলে ছন্দের 
মান্ত। নির্নীত হয় চিত্তের অনুভূতিতে, বৈজ্ঞানিকের কালমান-যস্ত্রে নহে। 


১৫৮ বাংলা ছন্দের মুলপুত্র 


বাংল! ছন্দে কর্দাচ কোন অক্ষরকে ছন্দের খাতিরে ত্রিমাত্রিক বলিয়া ধরা 


হইয়া থাকে । 

এই স্থলে কাব্যছন্দের মাত্র! ও সঙ্গীতের মাত্রার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর! 
উচিত। সঙ্গীতের মাত্রার একটি নিদ্দিষ্ট নিরপেক্ষ কাল-পরিমাণ আছে? ঘড়ির 
দোলকের একদিক্‌ হইতে আর এক দিকে গতির কাল অথব1 এইরূপ অন্ত কোন 
নিরপেক্ষ কালাঙ্ক ইহার আদর্শ। সঙ্গীতের তাল-বিভাগের কাল-পরিমাণ ঠিক 
ঠিক বজায় রাখার জন্ত উচ্চারণের ইতর-বিশেষ করা হইয়া থাকে । কাব্যচ্ছন্দে 
কিন্ত ভিন্ন ভিন্ন কবিতার মাত্রার কালাসঙ্ক বিভিন্ন হইয়া থাকে; এমন কি, এক 
কবিতারই ভিন্ন ভিন চরণে গতিবেগের পরিবর্তন ও মাত্রার কালাঙ্কের পরিবর্তন 
হইতে পারে। এইরূপ পরিবর্তন দ্বারাই কবিতাতে অনেক সময়ে আবেগের 
হাণবৃদ্ধি ও পরিবর্তন বুঝ! বার । ধাহার! রবীন্দ্রনাথের “ব্ষশেষ, গণ 
আবৃত্তি শুনিয়াছেন, তাহারা জানেন, কি স্গুকৌশলে গতিবেগের ৪%রবর্তনের 
দ্বার আসন্ন ঝটিকার ভয়ালতা, বৃষ্টিপাতের তীব্রতা, ঝঞ্চার মন্ততা, বাযুবেগের 
ধসবৃদ্ধি, এবং ঝটিকার অন্তে শলিগ্ধ শান্তি--এই সব রকমের ভাব প্রকাশ 
করা হইয়া থাকে । এততিন্ন কাব্যচ্ছন্দে, যত দূর সম্ভব, সাধারণ উচ্চারণের 
মাত্র! বজায় রাখিতে হয়; সঙ্গীতে যেমন যে কোন অক্ষরকে সিকি মাত্র! পর্য্যস্ত 
হুম্ব এবং চার মার পর্য্যন্ত দীর্ঘ করা যাঁয়, কবিতায় ততট! করা চলে না। 

অবশ্য ভারতীয় সঙ্গীতের সহিত ভারতীয়, তথ বাংল! কাব্য-ছন্দের সম্পর্ক 
অতি ঘনিষ্ঠ । ভারতীয় কাব্য ও সঙ্গীতের পদ্ধতি মূলতঃ একই, প্রাচীন সঙ্গীত 
ও প্রাচীন কবিতার মধ্যে সৌসাদৃশ্ঠ এত বেণী যে, তাহাদের ভিন্ন করিয়া চেনাই 
কঠিন। বাংল কবিতায় প্রচলিত ছন্দগুলি যে সঙ্গীতের তালবিভাগ হইতে 
উৎপন্ন, তাহাও বেশ বুঝা যায়| পরে কিন্তু সঙ্গীত ও কাব্য-ছন্দ ক্রমেই পৃথক্‌ 
পৃথক পথ অবলম্বন করিয়াছে । সঙ্গীতে সুরের সরিবেশের দিক্‌ দিদ্লা নান! 
বৈচিত্র্য আসিয়াছে, কিন্তু তাল-বিভাগের পঞ্ছতি বরাবর প্রায় একরপ আছে । 
বাংলায় কিন্তু পর্বরববিভাগের মধ্ো ক্রমেই বৈচিত্র্য আসিতেছে ; বিশেষতঃ 1)14)] 
6798 ও অন্তান্ত অমিতাক্ষর ছন্দে ও তথাকথিত মুক্তবন্ধ ছন্দে নানাভাবে 
বৈচিত্র্যকেই মূল ভিত্তি করিয়া ছন্দৌরচনার চেষ্টা কর! হইয়াছে। 

মাত্রাপদ্ধতি 

এক হিসাবে বাংলা ছন্দের প্রক্কৃতি সংস্কৃত, আরবী, ইংরেজী ছন্দের 

প্রকৃতি হইতে বিভিন্ন । অন্যান্য ভাষার ন্যায় বাংলায় ছন্দ একট৷ বাধা 


বাংল। ছন্দের মূলত ১৫৯ 


উচ্চারণের দ্বার] নির্দিষ্ট হয় না| বরং এক একটি বিশেষ ছন্দোবন্ধ অনুসারেই 
বাংল কাব্যে অনেক সময়ে উচ্চারণ স্থির হয়। পূর্ববোল্লিখিত বাংলা উচ্চারণ- 
পদ্ধতির পরিবর্তনণালতার জন্যই এরূপ হওয়া সম্ভব। অবশ্য বাংল! কবিতার 
যে কোন চরণে যে কোন ছন্দ চাপাইয়! দেওয়া যায় না; কারণ, যতদুর সম্ভব, 
সাধারণ কথোপকথনের উচ্চারণ কবিতায় বজায় রাখা দরকার। কিন্তু শেষ 
পর্য্যন্ত ছন্দোবন্ধ অন্ুসারেই কবিতায় শব্দের ও অক্ষরের মাত্রা! ইত্যাদি স্থির 
হইয়া থাকে |, 

বাগ্যন্ত্রের স্ব্পতম প্রয়াসে শব্ষের যেটুকু উচ্চারণ করা যায়, তাহারই নাম 
২111১ বা অক্ষর । অক্ষরই উচ্চারণের মুল উপাদান। প্রত্যেক অক্ষরের 
মধ্যে মাত্র একটি করিয়া স্বরবর্ণ থাকে। অক্ষরের অন্তর্গত স্বরের পূর্ব্বে ও 
পরে ব্যঞ্জনবর্ণ থাকিতে পারে বা না-ও থাকিতে পারে। ুশ্মভাবে বলিতে 
গেলে, এক একটি অক্ষর ৪)118110 ও 1)00-১১118)16-এর সমষ্টি মাত্র। 
সাধারণতঃ ম্বরবর্ণ ই ৪111)10 এবং ব্যঞ্জনবর্ণ 1010-551181)19 হইয়! থাকে । 
কিন্ত ধাহারা ধ্বনিবিজ্ঞানের খবর রাখেন, তাহারা! জানেন যে, সময়ে সময়ে 
ব্যগ্রনবর্ণও 81181) এবং স্বরবর্ণ ও 1)970-8)118101ও হইয় থাকে | 

ছন্দের দিক্‌ হইতে নিম্নলিখিত ভাবে বাংল! অক্ষরের শ্রেণীবিভাগ কর! 
যাইতে পারে,__ 


অক্ষর 
| 
্বরাস্ত ব্যঞজনাস্ত 


] | 
যৌগিক-স্বরাস্ত নিলো 


হকার 
( মৌলিক) দীর্থস্বরাস্ত (মৌলিক )হৃস্বস্বরাস্ত 


বল! বাহুল্য যে, ছন্দোবিচারের সময়ে, ৪7118010 বা অক্ষর, %০₹৪] বা স্বর, 
90050297)6 বা ব্যঞ্জন, 0101)10008 বা যৌগিক স্বর ইত্যাদি শব্ধ ভাষাতত্তের 
ব্যবহৃত অর্থে বুঝিতে হইবে। লিখনপদ্ধতির ব| লৌকিক ব্যবহারের চল্তি 
অর্থে বুঝিলে প্রমাদগ্রস্ত হইতে হইবে! মনে রাখিতে হইবে যে, যদিও বাংলা 
বর্ণমালায় মাত্র “এ, এবং "3" এই ছইটি যৌগিক স্বর দেখান হয়, তত্রাচ বাংলার 


১৬০ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


বাস্তবিক পক্ষে বু যৌগিক স্বরের ব্যবহার আছে । খাই” “দা প্রভৃতি শব; 
বাস্তবিক একাক্ষর ও যৌগিক-স্বরাস্ত। তেমনি মনে রাখিতে হইবে যে, বাংলায় 
মৌলিক স্বর মাত্রেই সাধারণতঃ হ্রশ্ব; “ঈী', উ+, 'আ”, এ প্রভৃতির স্ব 
উচ্চারণই হুইয়৷ থাকে । 

গঠনের দিক্‌ দিয়া অক্ষরের মধ্যে স্বরই প্রধান। স্বরের পূর্বের ব্যঞজনবণ 
থাকিলে তন্দারা স্বরের একটি বিশিষ্ট আকার দেওষ1 হয় মাত্র। কিন্তু অক্ষরেব 
মধ্যে ষদি স্বরের পরে ব্যঞ্জনবর্ণ থাকে, তবে অক্ষরের দৈর্ঘ্য কিছু বাড়িয়া! যায়। 
প্রায় সকল ভাষাতেই সাধারণতঃ স্ববের দৈর্ঘ্য অনুসারে মাত্রা-নিরূপণ হইয়া থাকে। 

নিত্যয-দীর্ঘ মৌলিক স্বরবর্ণ ৰাংলায় নাই । স্থৃতরাং মৌলিক-স্বরাস্ত অক্ষর- 
মাত্রই সাধারণতঃ হু্ব বলিয়। ধর! হইয়! থাকে । কিন্তু হলন্ত অক্ষর ও ফৌগিক- 
স্বরাস্ত অক্ষরের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। একই লয়ে একটি যৌগিক-স্ুট!ত ও 
একটি হলস্ত অক্ষব পড়িলে দেখা যাইবে যে, হলস্ত অক্ষরের উচ্চারণে কিছু সময় 
বেণী লাগে। কিন্তু কিছু দ্রুত লয়ে হলস্ত অক্ষর পড়িলে মধ্য লযের স্বরান? 
অক্ষরেব সমান হইতে পারে । উইভাঁকেই বলে হ্রম্বীকরণ ; বালা ছন্দের ইহা 
একটি বিশেষ গুণ। যেমন তম্বীকরণ, তেমন হুলস্ত অক্ষরের দীর্ঘীকরণও বাংলায় 
চলে। বিলদ্বিত লয়ে হলস্ত অক্ষর পড়িলে বা! হলম্ত অক্ষরের অন্থ্য বাঞ্জনবর্ণের 
পরে একটু বিরাম লইলে, হলস্ত অক্ষব মধ্য লয়ের স্বরাস্ত অক্ষরের দ্বিগুণ হইতে 
পাবে। কিন্তু যথেচ্ছ হৃস্বীকরণ বাংলায় চলে না। 

যৌগিক-স্বরাত্ত অক্ষর-সম্বন্দেও হলস্ত অক্ষরের অনুরূপ বিধি । যৌগিক স্বরেব 
মধো ছুটি স্বরের উপাদান থাকে । তন্মধ্ো প্রথমটি পুর্ণোচ্চারিত ও প্রধান, 
দ্বিতীরটি অপ্রধান, 7011-১১1171)0 প্রীয় ব্যঞ্জনের সমান (০০৯07771011) | 
অবশ্ঠ যৌগিক স্বরকে ভাঙিয়া ছুইটি পুথক্‌ স্পষ্টোচ্চারিত স্বরে পরিবর্তন কর' 
চলে, কিন্তু তখন তাহারা ছুইটি পৃথক্‌ অক্ষরের অন্তভূক্তি হয।| “যাও” শব্দটি 
একাক্ষব যৌগিক-স্বরাস্ত ; কিন্তু “যেও” শব্দটি ছ্যক্ষর। “ঘর থেকে বেরিযে যাও, 
এবং “মামাদের বাড়ী যেও, এই ছুইটি বাক্য তুলনা করিলেই ইহ] বুঝ! যাবে । 
যাহ! হউক, যথার্থ যৌগিক-স্বরান্ত অক্ষর মৌলিক-্বরাস্ত অক্ষর অপেক্ষা ঈষৎ 
দীর্ঘ । স্থতরাং ইহাকে হয় ত্ম্বীকরণের দ্বার! একমাত্রিক, না-হয় দীর্থাকরণের 
স্বার! ছিমাত্রিক বলিয়। ধরিতে হইবে । ইঠাঁদেরও যথেচ্ছ হুম্বীকরণ বাংলায় চলে 
না। প্রতি পর্বাঙ্গে অন্ততঃ একটি লঘু (স্বরাস্ত ত্রস্ব বা হলস্ত দীর্ঘ) অক্ষর 
রাখিতে হইবে ইহাই মোটামুটি নিয়ম | 


বাংল। ছন্দের মূলতত্ব ১৬১ 


অক্ষরের মাত্রা! সম্বন্ধে এই কয়টি রীতি লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারে-_ 

(১) বাংলায় মৌলিক-স্বরাস্ত সমস্ত অক্ষরই হ্স্ব বা একমাত্রিক। 

[১ক]) কিন্তু স্থানবিশেষে হ্শ্ব স্বরও আবশ্তক মত দীর্ঘ বা! দ্বিমাত্রিক হইতে 
পারে; যথা 

(অ) (0177017)9101)0616 বা! একাক্ষর অনুকার শব্দ এবং 10667060610178) 
বা আহ্বান আবেগ ইত্যাদিশ্ছচক শব্দ । যথা 


হী হী শবদে | অটবী পূরিছে (ছায়ামযী, হেমচজ্দ ) 
না__না_না ] মানবের তরে (সখ, কামিনী রায়) 


(আ)০ যে শব্দের অন্ত্য অক্ষর লুপ্ত হইয়াছে, তাহার শেষ অক্ষর | যথা 


নাচ*ত £ সীতারাম | কাকাল : বেঁকিয়ে (গ্রাম্য ছড়।) 


(ই) তৎসম শব্দে যে অক্ষর সংস্কৃত-মতে দীর্ঘ । যথা-_ 


ভীত বদন! | পৃথিবী হেরিছে ( ছায়াময়ী, হেমচক্র ) 


(২) হলন্ত অক্ষর অর্থাৎ ব্যঞ্জনাস্ত ও যৌগিক স্বরান্ত অক্ষরকে দীর্ঘ ধর! 
যাইতে পারে, এবং ইচ্ছ! করিলে হৃম্বও ধরা যাইতে পারে । 

[২ক] শর্ষের অস্তে হলস্ত অক্ষর থাঁকিলে তাঁহাকে দীর্ঘ ধরাই সাধারণ 
রীতিশ 

উপরি-লিখিত নিয়মগুলিতে মাত্র একট! সাধারণ প্রথা নির্দেশ করা 
হইয়াছে । কিন্তু ছন্দের আবশ্তক মতই শেষ পর্য্যন্ত অক্ষরের মাত্র! স্থির হয়। 
বিশ্তারিত নিয়ম “বাংজ1 ছন্দের মুলস্ত্র” নামক অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে । 


11-166713 





বাংলা মুক্তবন্ধ হন্দ% 


কেহ কেহ বলিয়াছেন যে রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা'র ছন্দ “যৌগিক মুক্তক,, 
'পলাতকা'র ছন্দ "ম্বরবৃত্ত মুক্তক' এবং “সাগরিকা*র ছন্দ 'মাত্রাবৃত্ত মুস্তকঃ | 
অর্থাৎ তাহারা বলিতে চাঁন যে কেবলমাত্র পর্কের মাত্রা বিচারের দিক্‌ দিয়াই 
এ তিন ধরণের ছন্দে পার্থক্য আছে, নহিলে ছন্দের আদর্শ হিসাবে তাহার' 
সকলেই একরূপ,' সকলেই 1199 5889 বা মুক্তক। “বলাকা'র ছন্দ 196 
৬৪:৪০ আখ্যা পাতে পারে কি না তাহা! পরে আলোচনা করিতেছি । কিন্তু 
বেলাকা'য় ছন্দের আদর্শ যে পলাতক” ব। 'সাগরিকার ছন্দের আদর্শ 
হইতে সম্পূর্ণ পৃথক এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। “বলাকা” 'পলাটচিক্” বা 
“সাগরি কা+- সর্বত্রই অবশ্য পংক্কতির দৈর্ঘ্য অনিয়মিত। কিন্তু পংক্তির দৈর্ধ্য 
মাপিয়। ত ছন্দের পরিচয় পাওয়। যায় না। পংক্তি (1)1)/90 1119) অনেক 
সময়ে কেবলমাত্র অন্ত্যান্ প্রাস (0179) নির্দেপের জন্য ব্যবহৃত হন়। “বলাকা”র 
পংক্তি এই উদ্দেশ্তেই ব্যবহৃত হইয়াছে! পংক্তি-কে আশ্রয় করিয়৷ ছন্দের 
প্রকৃতি নির্ণয় করিতে যাওয়া চলে না। অনেক স্থলে অবশ্ত পংক্তি চরণের 
(9:0950319 1178 ০1 ৬18৪) সহিত এক | কিন্তু সে সব স্থলেও পংক্তির বা 
চরণের দৈর্ঘ্য মাপিয়। ছন্দের প্রকৃতি বুঝ। যান না; বাংল! ছন্দের উপকরণ 
__পর্বব (0064১076 বা 1)1), এবং পর্ব এক একটি 111)])11150-0100]) অর্থাৎ 
এক এক ঝোকে উচ্চারিত শব্দসমষ্টি। পর্বের মাত্রা, গঠনপ্রকৃতি ও পরম্পর 
সমাবেশের রীতির উপর-ই ছন্দের প্রকৃতি নির্ভর করে। ছুইটি চরণের দৈর্ঘ্য 
এক হইয়া যদি পর্ধের মাত্র! ও পর্ব-সমাবেশের রীতি বিভিন্ন হয়, তবে ছন্দও 
পৃথক্‌ হইয়। যাইবে । 

“মনে পড়ে গৃহকোণে মিটি মিটি আলো!” 
“হৃদয় আজি মোর কেমনে গেলো খুলি*_ 


এই ছুইটি চরণের দৈর্ঘ্য সমান, কিন্তু পর্ব বিভিন্ন বলিয়! ছন্দ-ও পৃথক্‌। 





* কবি সত্যেন্্রনাথ ৩৪ 11075 ব1 1756 %৪ওর প্রতিশব্দ হিমাবে “মুক্তবন্ধ” শব্দটি ব্যবহার 
করিয়। গিরাছেন। 


বাংল৷ মুক্তবন্ধ ছন্দ ১৬৩ 


এই সাধারণ কথাগুলি ম্মরণ রাখিলে কেহ 'বলাক? ও 'পলাতকা'র ছন্দের 
আদর্শ এক-_-এইরপ ভ্রম করিবেন ন1। 


পলাতক” হইতে কয়েকটি পংক্তি লইয়া তাহার ছন্দোলিপি করা যাক -_- 


পর্ববসংখ্য। 
মা কেদে কয় | “মঞ্জুলী মোর | এ তো কচি | মেয়ে, -৪ 
ওরি সঙ্গে | বিয়ে দেবে? | বয়সে ওর | চেয়ে ৪ 
পীচ গুণে। সে | বড়ে। ;-- ২ 
. তাকে দেখে | বাছ। আমার | ভয়েই জড় | সড়। -৪ 
এমন বিয়ে | ঘটুতে দেবে। | না কো 1” -৩ 
বাপ ব'ল্লে, | “কান্না তোমার | রাখে ; ৩ 
পঞ্ধাননকে | পাওয়া গেছে | অনেক দিনের | খোঁজে, -৪ 
জানে ন। কি | মন্ত কুলীন | ও-যে ! ০০৩ 
সমাজে তো | উঠতে হব | সেট! কি কেউ | ভাবে। ?-8 
ওকে ছাড়লে | পাত্র কোথায় | পাবে] ?” -৩ 


উপরের উদাহরণ হইতেই পলাতকা'র ছন্দের পরিচয় পাওয়া! যাইবে। 
দেখা যাইতেছে যে এখানে মাত্র এক প্রকারের পর্ব অর্থাৎ চার মাত্রার পর্ব 
ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রতি জোড়া পংক্তির শেষে মিল আছে। প্রতি পংক্তি-ই 
এক একটি চরণ, অর্থাৎ প্রত্যেক পংক্তির শেষে পুর্ণ যতি। চরণে পর্বসংখ্য। 
খুব নিয়মিত নয়,__ছুই, তিন, চার পর্বের চরণ দেখা যাইতেছে। বাংল! 
ছন্দের বহুপ্রচলিত রীতি অনুসারে শেষ পর্বটি অপুর্ণ। বাংলায় চার মাত্রার 
ছন্দে সাধারণতঃ প্রতি চরণে তিনটি পূর্ণ ও একটি অপূর্ণ--মোট চারিটি পর্ঝব 
থাকে । উপরের পংক্কিগুলিতে সেই ছন্দেরই অনুসরণ করা হইয়াছে, তবে, 
মাঝে মাঝে এক একটি চরণে একটি ব1 দুইটি পর্ব কম আছে। অধিকসংখ্যক 
পর্ধের চরণের সহিত অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক পর্বের চরণের সমাবেশ করিয়া 
স্তবক রচনার দৃষ্টান্ত বাংলায় যথেষ্ট পাওয়া যায়, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ত এই 
প্রথা বুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। যেষন-_ 


শুধু অকারণ | পুলকে 
নদী-জলে-পড়। | আলোর মতন | ছুটে যা ঝলকে | ঝলকে 
ধরণীর পরে | শিথিল বাধন 
ঝলমল প্রাণ | করিস্‌ যাঁপন, 
ছুয়ে থেকে ছুলে | শিশির যেমন | শিরীষ ফুলের | অলকে। 
মর্পর তানে | ভরে ওঠ. গানে | শুধু অকারণ | পুলকে। 
( ক্ষণিকা, রবীন্দ্রনাথ ) 


১৬৪ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


এই চরণম্তবক-কে অবশ্ঠ কেহই £6০ 5৪15৪ বলিবেন না। কিন্তু এখানে 
পর্ব-সমাবেশের যে আদর্শ, “পলাতকা” হইতে উদ্ধৃত পংক্তিগুলিতেও মূলতঃ 
তাই। অবশ্ত “ক্ষণিক” হইতে উদ্ধৃত কবিতাটিতে বিভিন্ন দৈর্ধ্যের চরণের 
সমাবেশে স্তবক (56০72) গড়িবার একটি স্তুদঢ় আদর্শ আছে। “পলাতকা,য় 
সেরপ কোন স্বদৃঢ় আদর্শ নাই; দেখ! যায় যে এক একটি চরণ কখন হৃস্ব, 
কখন দীর্ঘ হইতেছে । (কিন্তু পাচ পর্বের বেশী দীর্ঘ চরণ নাই, তদপেক্ষা 
অধিক সংখ্যক পর্বের চরণ বাংলায় চলে না।) কিন্তু চরণে চরণে মিল রাখিয়া 
তাহাদের মধ্যে একরপ অংশ্লেষ রাখা হইয়াছে । মাঝে মাঝে কয়েকটি চরণ-. 
পরম্পর! লইয়া পরিষণার স্তবক গঠনের আভাসও যেন আসে; যেমন উদ্ধৃত 
পংক্তিগুলির শেষ চারিটি চরণ একটি সুপরিচিত আদর্শে গঠিত তৃত্বক হইয়া 
উঠিয়াছে। যাহ হউক, স্তবক গঠনের সুদৃঢ় আদর্শ নাই বলিয়াই কোন কবিনাকে 
266 6138 বলা যায় না। কবি ড01057৮0111)এর 00০ ০01) 11)6 170110৯- 
67075 01 11017)0:621165তে ছন্দোগঠনের যে আদর্শ, এখানেও সেই আদর্শ | 

[17100709201 199 
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]1)6 910 | ]'চ 200 | 016 17691) | 10055 01 | ৪ 01210), ল 
এখানে বারবার 1271)0 18০৮ ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু প্রতি 1176এ 1০০6এর 
সংখ্য। কত তাহা সুনির্দিষ্ট নহে। “পলাতকা"'য় ছন্দের আদর্শ এবং 170170112- 
1167 0906এ ছন্দের আদর্শ এক | 11171006116 (06কে কেহ 26৪ ৮৪78৪এর 
উদাহরণ বলেন না। বস্তুতঃ যেখানে বরাবর এক প্রকারের উপকরণ লইয় 
ছন্দ রচিত হইয়াছে তাহাকে কেহই 19৫ ৮৩7৯৫ বলিবেন না । পিলাতকা"র 
ছন্দকে 1799 $8৪৫এর উদাহরণ বলা 169 ৬৪৪৫ শব্দটির একান্ত 
অপ-্প্রয়োগ। 

“সাগরিকা'র ছন্দও অবিকল এইরূপ, তবে সে কবিতাটিতে পাঁচ মাত্রার 
পর্ব ব্যবহৃত হইয়াছে | 
পৰ্রসংখ্যা 
সাগর জলে | সিনান করি' | সজল এলে! | চুলে -৪ 
বসিয়াছিলে | উপল-উপ | কলে। -৩ 


বাংলা মুক্তবন্ধ ছন্দ ১৬৫ 


পর্বসংখ্য 
শিথিল পীত | বাস লহ 
মাটির পরে | কুটিল-রেখা | লুটিল চারি | পাঁশ। স্৪ 
নিরাবরণ | বক্ষে তব, |! নিরাভরণ | দেহে -৪ 
চিকন সোনা- | লিখন উয1 | আঁকিয়! দিলো | স্রেহে -৪ 


এই আদর্শে অন্ান্ত কবিরাও কবিতা রচনা করিয়াছেন। নম্রুল্‌ ইস্লামের 
“বিদ্রোহী” কবিতাটিতে ছন্দের এই আদর্শ, তবে সেখানে ছয় মাত্রার পর্বব 
ব্যবহৃত হইয়াছে । 


(বলবার -১ 
(গল )_ উন্নত মম | শির সই 
(শির )_ নেহারি আমার | নতশির ওই | শিখর হিম! | দ্রিরি। -৪ 
(বল )-- মহাবিশ্বের | মহাকাশ ফাড়ি -২ 
চন্দ্র শষ্য | গ্রহ তার! ছাড়ি ২ 
ভুলোক ছ্যলোক | গোলোক ছাড়িয় ২ 
খোদার আসন | “আরশ' ভেদিয়। স্২ 
উঠিয়াছি চির- | বিস্ময় আমি ] বিশ্ব-বিধা | তৃর -৪ 


বন্ধনীতুক্ত শব্খগুলি ছন্দৌবন্ধের অতিরিক্ত (01)1)87076010) । 

এইরূপে বিশ্লেষণ করিতে পারিলে এই প্রকারের ছন্দের আসল প্ররুতি 
ধরা পড়ে) নতুবা এই ছন্দ সাধারণ ছন্দ হইতে পুথক্‌ এইরূপ অস্পষ্ট বোধ 
লইয়া ইহাকে 1০৪ ৬:১৩ বলিলে প্রমাঁদ-গ্রস্ত হইতে হয়। 

এইবার 'বলাকা"র ছন্দের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব। ইহাকে ঘমুক্তক” বলিলে 
কেবল মাত্র একট! নেতিবাচক (19211) বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়, ইহার 
পরিচয় প্রদান কর] হর না। 

“বলাকা গ্রন্থটিতে 'নবীন, “শঙ্খ” প্রভৃতি কতকগুলি কবিতা সাধারণ 
চাঁরিমাত্রার ছন্দে এবং সুদৃঢ় আদশের স্তবকে রচিত হইয়াছে । সেগুলি সম্বন্ধে 
কোনও বিশেষ মন্তব্যে আবশ্ঠক্ত| নাই। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি পংক্তির 
ছন্দোলিপি দিতেছি-_- 


এন টে ৪ জু ৬ খা * কও ৪ 

তৌমীর শখ | বুর্নীয় পড়ে, | কেগন ক'রে | সইবো।? _ ৪474৪47৪84২ 

বাঁতাস আলে | গেলো ম'রে | এ কী রেছু | দেব! ₹5৪+৪+৪+২ 
লড়বি কে আয় | ধ্বজ! বেয়ে স্৮৪+৪8 


গান আছে যার | ওঠুন। গেয়ে _৪+8 


১৬৬ ংল! ছন্দের মুলসুত্র 


পর্বসংখ্য। 
চল্‌্বি যারা | চল্রে ধেয়ে, | আয় ন| রে নিঃ | শঙ্ক, _5৪+৪+৪8+২ 
ধূলার় পড়ে | রইলো! চেয়ে | এ যে অভয় | শঙ্খ । স০৪+৪+৪+২ 


এ রকমের কবিতার মধ্যে কোনরূপ £7€৭ ৬৪:৯এর আভাস নাই। 


“বলাকা? গ্রস্থটিতে আর কতকগুলি কবিতায় নৃতন এক প্রকারের ছন্দ 
ব্যবহৃত হইয়াছে । সেই ছন্দ-কেই সাধারণতঃ “বলাকার ছন্দ” বলা হয়। 
পূর্বপ্রচলিত কোন প্রকার ছন্দের সহিত এই ছন্দের সাদৃশ্ত দেখা যায় না 
বলিয়া অনেকে ইহাকে 1০০ ৮6759 ব। ৬০ান 110৫ বলিয়াই ক্ষান্ত হন। কিন্ত 
এই ছন্দ বিশ্লেষণ করিয়া! এবং এই রকমের কবিতাঁর ছন্দৌলিপি করিয়া ইহার 
যথার্থ প্রকৃতিব ব্যাখ্যা কেহ করেন নাই । 

'বলাকা”র ছন্দ বুঝিতে হইলে কয়েকটি কথ প্রথযে স্মরণ রাখ! দরঝার | 
“বলাকা”্য় পংক্তি মানেই ছন্দের এক চরণ নহে। চরণ (১৮০50110 তি 0 
৮6:৪০), মানে, পর্ব অপেক্ষা বৃহত্তর একটি ছন্দোবিভাগ | কয়েকটি পর্ধের 

ফোগে এক একটা চরণ গঠিত হয় । প্রত্যেক চরণের শেষে পূর্ণতি থাকে । 

প্রত্যেকটি চরণ পুর্ণ হওয়া মাত্র পর্ব সমাবেশের একটি আদর্শের পূর্ণতা 
ঘটে। স্থপ্রচলিত ত্রিপদী ছন্দের এক একটি চরণ ভাজিয়! সাধারণতঃ ছুইটি 
পংক্তিতে লেখ! হয়, তাহাতে পর্ববিভাগ ও অস্ত্যান্ত গ্রাসের রীতি বুঝিবার 
স্থবিধ। হয়| বাংলায় অন্ত্যান্প্রাসের ব্যবহার চরণের মধ্যেও দেখ! যায় বলিয় 
তত্প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য চরণ ভাঙ্গিয়! বিভিন্ন পংক্কিতে অনেক সময় লেখা 
হয়| রবীন্দ্রনাথ “বলাকা'তে তাহাই করিয়াছেন। প্রত্যেক পংক্তির শেষে 
অনুপ্রাস আছে, কিন্তু এই অস্ত্ান্ুপ্রাস কেবল মাত্র চরণের শেষ ধ্বনিতে 
নিবন্ধ নে | বিচিক্র ভাবে চরণের মধো ইচ্ছার প্রয়োগ করা হইয়াছে এবং 
একই স্তবকের অন্তর্গত বিভিন্ন চরণ ইহ দ্বার! ম্্শৃঙ্খলিত হইয়ীছে। 

এতপ্রিন্ন, ছন্দে যতি ও ছেদের পার্থক্য বুঝিতে হইবে । এই পার্থক্য ন 
বুঝিলে যে সমস্ত ছন্দ বৈচিত্র্যে গরীয়ান্‌ তাহাদের প্রকৃতি বুঝা যাইবে না, 
নান! রকমের অমিতাক্ষর ছন্দের আসল রহস্তটি অপরিজ্ঞাত রহিয়! যাইবে | 

ছেদ ও তির পার্থক্য আমি পূর্বে ব্যাখ্য। করিয়াছি । সংক্ষেপে বলিতে 
গেলে, “ছেদ” মানে ধ্বনির বিরামস্থল; অর্থবাচক শবা-সমষ্টির (10289) 
শেষে উপচ্ছেদ ও বাক্য বা খগণ্ডবাক্যের শেষে পূর্ণচ্ছেদ থাকে । যে কোন 
রকম গছ্ে। উপচ্ছেদ ও পূর্ণচ্ছেদ স্পষ্ট লক্ষিত হয়। যতি (779৮108) 
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75536) অর্থের সম্পূর্ণতার অপেক্ষা করে না, বাগ্যস্ত্ের প্রয়াসের মাত্রার উপর 
নির্ভর করে। যতির অবস্থানের দ্বারাই ছন্দের আদর্শ বুঝা যায়। কাব্যছন্দে 
পরিমিত কালানস্তরে যতি থাকিবেই। অনেক সময়েই অবশ্য যতি কোন না 
কোন প্রকার ছেদের সহিত মিলিয়! যায়, সেখানে ধবনির বিরতির সহিত যতি 
এক হইয়া যায়। কিন্তু সব সময়ে তাহ হয় না। সে ক্ষেত্রে স্বরের তীব্রতার 
বা গান্তীর্য্যের হাস অথবা শুধু একটা স্তরের টাঁন দিয়! যতির অবস্থান নির্দিষ্ট 
হয়। যতি-পত্তনের সময়েই বাগ্যন্ত্রের একটি প্রয়াসের শেষ এবং আর একটি 
প্রয়াসের জন্ত শক্তি সংগ্রহ করা হইয়া থাকে। কাব্যছন্দে যতির 
অবস্থানের দ্বার ছন্দোবন্ধের আদর্শ সুচিত হয়, ছেদের অবস্থানের 
দ্বার! তাঁহার অন্থয় বুঝা যায়। সুতরাং যতি ও ছেদ দুটি বিভিন্ন উদ্দেশ্ত 
সাধন্জের জন্ত কবিতায় স্থান পাইয়! থাকে । যে কোন রকম ছন্দের ছ্যোতলা- 
শক্তি বৃদ্ধি করিতে হইলে এক্যের সহিত বৈচিত্রের সমাবেশ হওয়া আবশ্তক । 
অমিতাক্ষর ছন্দে যতির দ্বারা এঁক্য এবং ছেদের দ্বারা বৈচিত্র্য স্থচিত হয়| 
মধুস্দনের অমিত্রাক্ষর ছন্দে প্রত্যেক পংস্তিই এক একটি চরণ সুতরাং প্রত্যেক 
পংক্তির শেষে পূর্ণ-যতি থাকে । প্রতি পংক্তিতে বা চবণে ৮ মাত্রা ও ৬ মাত্রার 
দুইটি পর্ব, সুতরাং প্রত্যেক পংভ্তিতে ৮ মাত্রার পর একটি অর্ধযতি থাকে । 
এইরূপে সুদৃঢ় একান্ত্রে এ ছন্দ গ্রথিত। কিন্ত মধুহ্থদনের ছন্দে ছেদ যতির 
অন্ুগাষী নহে; নান! বিচিত্র অবস্থানে থাকিয়া ছেদ বৈচিত্র্য উৎপাদন করে। 
যেখানে পূর্ণচ্ছেদ, ০সখানে পূর্ণষতি প্রায়ই থাকে না; অনেক সময়, সে স্থলে 
কোন যতিই একেবারে থাকে না, পর্কের মধ্যে ছেদের অবস্থান হয়। এইরূপে 
মধুস্থদনের ছন্দ যতি অনুসারে ও ছেদ অনুসারে দ্বই প্রকার বিভিন্ন উপায়ে 
বিভক্ত হয়। এই দুই প্রকার বিভাগের সুত্র ধুপছায়া রঙের বন্ত্রখণ্ডের টান! 
ও পোড়েনের মত পরম্পরের সহিত বিজডিত অথচ প্রতিগামী হইয়৷ রসানুভূতির 
বিচিত্র বিলাস উৎপাদন করে। 

রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের অমিতাক্ষর ছন্দ এক রকম মধুস্দনের ছন্দের 
অনুযায়ী, অর্থাৎ প্রতি পংক্তি-চরণে ১৪ যাত্রা, এবং প্রত্যেক চরণে ৮ মাত্র! ও 
৬ মাত্রার পর যতি। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে মধুস্দনের অনুসরণ তিনি তখন 
করেন নাই, ছেদ ও যতির পরস্পর বিয়োগের ষে চরম সীম! মধুস্থদনের ছন্দে 
দেখ! যায়, তত্দূর রবীন্দ্রনাথ কখনও অগ্রপর হন নাই। বরং নবীন সেন 
প্রভৃতি কবিগণের ছন্দে অমিতাক্ষরেয় যে মৃদ্তুতর রূপ দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ 
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তাহারই অন্থমরণ করিতেন। এক একটি অর্থনুচক বাক্য-সমষ্টির মধ্যে যতি 
স্থাপন অথব৷ পর্ধের মধ্যে ছেদ স্থাপনের রীতির প্রতি রবীন্দ্রনাথ কখনই প্রসন্্ 
নহেন। অভিন্ন মিত্রাক্ষরের রীতি তিনি অমিতাক্ষরের মধ্যেও চালাইবার 
পক্ষপাতী । সুতরাং তাহার মিত্রাক্ষর অমিতাক্ষর ছন্দে প্রথম প্রথম বৈচিত্র্যের 
মনোহারিত্ব তত লক্ষিত হইত ন!। ক্রমশঃ তিনি প্রত্যেক চরণে ঠিক ৮ মাত্রার 
পরে যতি স্থাপন্রে রীতি তুলিয়া দিলেন, আবশ্ঠকমত ৪, ৬, ১০ মাত্রার পরেও 
যতি দিতে লাগিলেন। কিন্তু ১৪ মাত্রার পর পূর্ণঘতি রাখিয় তিনি ছনের 
এক্যস্থত্র বজায় রাখিলেন। চরণের মধ্যে যতি স্থাপনের নিয়মানুবন্তিত। 
তুলির দেওয়ার জন্য ছন্দের এঁক্যস্ত্র কতকট শিথিল হওয়ার সম্ভাবন! ছিল, 
কিন্ত চরণের অস্তে মিত্রাক্ষর থাকায় পূর্ণযতিটি ও এক্যস্থত্রটি স্থপাষ্ট হইতে 
লাগিল। মিত্রাক্ষরের প্রভাব বলবৎ করিবার জন্ত তিনি চরণের অস্তে উপ্মচ্ছেদ 
প্রায়ই রাখিয়াছিলেন। সুতরাং রবীন্রনাথের মিত্রাক্ষর অমিতাক্ষরে চরণে 
পর্বের মাত্রার দিকৃ দিয় বৈচিত্র্য আছে। কিন্তু ছেদ ও যতির সম্পর্কের দিক্‌ 
দিয়া তত বেশী বৈচিত্র্য নাই। যেখানেই যতি সেখানেই কোন না কোন ছেদ 
আছে) তবে পূর্ণযতি পূর্ণচ্ছেদের অনুগামী নহে। * রবীন্দ্রনাথের ১৮ মাত্রার 
অমিতাক্ষরেও এই লক্ষণ বর্তমান । সাধারণত: ১৮ মাত্রার ছন্দে প্রতি চরণে 
৮ ও ১০ মাত্রার করিয়া দুইটি পর্ব দিয়াছেন, কিন্তু এখানেও অনেক সমরে 
পর্কের মাত্রার দিক্‌ দিয়া বৈচিত্র্য ঘটাইয়াছেন। 

'বলাকা'র কতকগুলি কবিতায় রবীন্ত্রনাথের অমিতাক্ষর ছন্দের একটু 
পরিবর্তিত রূপ দেখা যায়। “বলাকা'র ১৭ সংখ্যক কবিতাটির প্রথম স্তবকটি 
লওয়! যাকৃ। মুদ্রিত গ্রন্থে এইভাবে পংক্কিগুলি সজ্জিত হইয়াছে__ 

হে ভুবন 

আমি যতক্ষণ 

তোমারে না বেসেছিন্ুু ভালে 
ততক্ষণ তব আলে 
খুঁজে খুঁজে পায় নাই তার সব ধন। 

ততক্ষণ 

নিখিল গগন 

হাতে দিয়ে দীপ তার শূন্ভে শূন্যে ছিল পথ চেয়ে । 


* এরূপ ছন্দকে শুধু প্রবহমান পয়ার ( অ-মিল ব| স-মিল ) বল।-ই যথেষ্ট নহে। 
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এখানে এক একটি পংক্তি এক একটি চরণ নহে, প্রত্যেক পংক্তির মধ্যে 
ছন্দোবন্ধের আদর্শের পূর্ণতা ঘটে নাই। কিন্তু প্রত্যেক পংক্তির শেষে 
অস্ত্যান্ুপ্রাস আছে, এবং এই অস্ত্যান্তপ্রাসের রীতি-বৈচিত্র্য হিসাবেই বিচিত্র- 
ভাবে পংক্তিগুলির দৈর্ঘ্য নিরূপিত হইয়াছে । এতত্তিন্ন প্রত্যেক পংক্তির শেষে 
কোন না কোন প্রকারের ছেদ আছে, সুতরাং ধ্বনির বিরতি ঘটিতেছে। 
ছেদের সহিত অন্ত্যান্প্রাসের একত্র অবস্থান হওয়াতে অন্ত্যান্ু প্রাসের প্রভাব 
বলবৎ হইয়াছে, এবং তাহার দ্বার স্তবকের মধ্যে ছন্দোবিভাগগুলি পরম্পর 
সংশ্লিষ্ট হইয়াছে। 
কিন্তু পুর্ণচ্ছেদ বা উপচ্ছেদ কত মাত্রার পরে থাঁকিবে সে সম্বন্ধে এখানে 
কোন ধ্রিয়ম নাই। স্থতরাং এ ছন্দ অমিতাক্ষর জাতীয় । কিন্ত অমিতাক্ষর 
ছন্দে যতির অবস্থানের দিক্‌ দিয়া কোন প্রকার আদর্শের বন্ধন থাকিতে 
পাঁরে। যতির অবস্থান বিবেচনা করিলে এই ছন্দ যে রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের 
১৪ মাত্রার অমিতাক্ষরেরই ঈষৎ পরিবর্তিত রূপ সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। 
(ক) (ক) 
হে ভবন * আমি যতক্ষণ * তোমারে ন! 
বেসেছিনু নে সু সং তা * তব দারা 
খুজেখুজে পায় নাই * তার রা সস: 
(ক) (ক) 
ততক্ষণ « নিখিল গগন & হাতে নিয়ে 


(গ) 
দীপ তার « শৃন্তে শুন্যে ছিল পথ চেয়ে । * * 


এইভাবে লিখিলে ইহার যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। ছেদের উপরে স্থচী- 
অক্ষর দিয়! মিত্রাক্ষরের রীতি দর্শিত হইয়াছে! এখানে প্রতি পংক্তিকে এক 
একটি চরণের অর্থাৎ ছন্দের আদশীন্যায়ী এক একটি বৃহত্তর বিভাগের সমান 
কুরিয় লেখা হইয়াছে। প্রত্যেক চরণের শেষে যতির স্থাঙ্ আছে, যদিও সর্ববদ] 
ছেদ নাই। যেখানে চরণের শেষে ছেদ নাই, সেখানে ধ্বনিপ্রবাহের বিরতি 
ঘটিবে না, কিন্তু জিহ্বার ক্রিশ্কার বিরাম ঘটিবে, ধ্বনির তীব্রতার হ্রাস হইবে, 
শুধু একটা নুরের টান থাকিবে; সেই সময়ে বাগ্যন্ত্র নূতন করিয়া শক্তির আহরণ 
করিবে । অন্তান্ত সাধারণ অমিতাক্ষর ছন্দের স্তায় এখানেও চরণের দৈর্ঘ্যের 
একটা স্থির পরিমাণ আছে। দেখা যাইতেছে যে এস্থলে প্রাত চরণ-ই সাধারণ 


১৭০ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


অমিতাক্ষরের ন্তায় ১৪ মাত্রার। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ পূর্বে অমিতাক্ষর ছন্দে 
চরণের শেষে মিত্রাক্ষর রাখিতেন। এখানে চরণের শেষে পূর্ণযতির সঙ্গে সঙ্গে 
মিত্রাক্ষর না দিয়! এক একটি অর্থসুচক বাক্যাংশের শেষে অর্থাৎ ছেদের সঙ্গে 
সঙ্গে মিত্বাক্ষর রাখিয়াছেন,_-এই টুকু এ ছনের নৃতনত্ব। ফলে অবশ্য যতি 
বন্ধনটি এ ছন্দে তত ন্ুুষ্পষ্ট নহে। স্থতরাং এ ছন্দে এক্য অপেক্ষা বৈচিত্র্যের 
প্রভাবই অধিক। যাহা হউক, যখন এখানে যতির অবস্থানের দিক্‌ দিয়! একট! 
নিয়মের বন্ধন আছে তখন ইহাকে 1766 5০798 বল! ঠিক সঙ্গত হইবে না। 
ইহাঁকে 1799 58:59 বলিলে রাজা ও রাণীর 10187); ৮০756কেও 1788 61:58 
বলা উচিত। সেখানেও ছেদের অবস্থানের দিক্‌ দিয়া কোন এঁক্যস্থত্র পাওয়া 
যাঁয় না, মাত্র একটা নির্দিষ্ট মাত্রার (১৪ মাত্রীর) পরে একট| যতি দেখিতে 
পাওয়] যায়। নিয়ে নমুনা দিতেছি__ 


“আমি এ রাজোর রাণী *__তুমি মন্ত্রী বুঝি ?” » 
“প্রণাম, জনণি | » * দাস আমি, * * কেন মাত) * 
অস্তঃপুর ছেড়ে আজ * মন্ত্রগুহে কেন ? * ** 
“গুজার ক্রন্দন শুনে « পারি নে তিঠিতে 

অন্তঃপুরে | * * এসেছি করিতে প্রতীকার। *% %” 


এখানেও ছেদ বা উপচ্টেদের অবস্থানের কোন নিয়ম নাই । চবণের শেষে 
কেবল একটা যতি আছে,_সঙ্গে সঙ্গে কখন উপচ্ছেদ, কখন পূর্ণচ্ছেদ দেখিতে 
পাওয়] যায়, কখন আবার কোন রকমের ছেদ-ই দেখা যায় না। অধিকন্তু 
এখানে মিত্রাক্ষর মোটেই নাই। তথাপি পংক্তির শেষে যতি থাকার জন্য 
ইহাকে সাধারণ 01%)] ৮6158 বলিয়া অভিহিত করা হয়, 1188 ৮615৪ বল। 
হয় না। সে হিসাবে “বলাকা হইতে উদ্ধৃত পংক্তি কয়টিকে 10801. ৬৪1৪৫ 
বা অমিতাক্ষর বলিয়া অভিহিত কর! যাইতে পারে, £768 ৮6788 আখ্যা দিবার 
আবশ্যকতা নাই। 

'বলাকা"র ছন্দ সম্পূর্ণরূপে অধিগত করিতে হইলে আর একটি কথ। স্মরণ 
রাখা আবশ্বাক। বাংল! পছ্ে মাঝে মাঝে ছন্দের অতিরিক্ত ছুই একটি শব্দ 
ব্যবহারের রীতি আছে। পুর্ব্বে নজরুল্‌ ইস্লামের “বিদ্রোহী” কবিতা হইতে 
উদ্ধৃত কয়েকটি পংক্তিতে এইরূপ ছন্দের অতিরিক্ত শব্ধ আছে । নদীর মধ্যে 
মধ্যে শিলাখণ্ড থাকিলে যেমন শ্োতের প্রবাহ উচ্ছল ও আবর্তময় হইয়। উঠে, 


বাংল মুক্তবন্ধ ছন্দ ১৭১ 


ছন্দঃপ্রবাহের মধ্যে এইরূপ অতিরিক্ত শব মাঝে মাঝে থাকিলে তদ্রুপ একটা 
উচ্ছল ভাব ও ইবচিত্র্য আসে। এই জন্যঈ বাংল! কীর্ভনে “আখর” যোগ দেওয়ার 
পদ্ধতি আছে। বল] বাঁছলা এইরূপ অতিরিক্ত শব্ং-যৌজন! খুব নিয়মিতভাবে 
কর উচিত নহে, তাহ] হইলে উদ্দেশ্তই বার্থ হইবে। পর্ব আরম্ভ হইবার পূর্বের 
(কখন কখন, পরে) এইরূপ অতিরিক্ত শব যোজনা করা হয়। ছন্দের বিশ্লেষণ 
করার সময়ে এইরূপ অতিরিক্ত শব্ধ ছন্দের হিসাব হইতে বাদ দিতে হইবে। 

'বলাকা'র. ছন্দে এইরূপ অতিরিক্ত শব্ধ প্রায়ই সন্নিবেশ কর! হইয়াছে। 
ছন্দোবন্ধের অন্তভূক্ত পদের সহিত অতিরিক্ত শব্দসমষ্টির অন্ত্যান্ু প্রাস রাখিয়া 
তাহাদের পরম্পব সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করা হইয়াছে ; অন্বয়ের দিকৃ দিয়ীও ছন্দোবন্ধের 
অস্তভুক্তি পদের সহিত এতাদৃশ অতিরিক্ত পদের সম্বন্ধ ঘনষ্ঠ । সুতরাং 
আপাতদৃষ্টিতে তাহাদের চেন। একটু শক্ত হইতে পারে। কিন্তু যথোচিত 
আবৃন্তিতে তাহাদের প্রকৃতি স্পষ্ট ধরা যায়। এই মতিরিক্ত পদগুলিকে চিনিয়া 
ছন্দের হিসাব হইতে বাদ দিতে পারিলে 'বললাকা'র অনেক কবিতার ছন্দে 
গঠন সরল বলিয়া প্রতীত হইবে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি । মুদ্রিত গ্রস্থের 
পংক্কির অনুসরণ না করিয়া ছন্দের খাঁটি চবণ ধরিয়! পংক্তিগুলি নূতন করিয়া 
সাজাইতেছি | 


১১ সংখ্যক কবিতাটি হইতে নিয়ের অংশটি লইয়! ছন্দোলিপি করিতেছি :__ 


নীরবে প্রভাত-আলো পড়ে ১০ ) 
তাদের কলুষরক্ত | নয়নের পরে ; সু ৮+৬-১৪ | 
শুভর নব মলিকার বাস - ১৭ 
স্পর্শ করে লালদার | উদ্দীপ্ত নিশ্বাস; লু ৮৬5১৪ ) 
সন্ধ্যাতাপমীর হাতে জ্বাল! ১০ ) 
সপ্তধির পুজ।-দীপ-মাল। ডি 
তাঁদের মত্ততা পানে | সারারাত্রি চায়__ ০ ৮+৬৯১৪ | 
( হে স্বন্দর, ) তৰ গায় * ধুলা! দিয়ে | যার! চলে যায়! স ৮+৬০০১৪ ) 
( হে হন্দর, ) তোমার বিচার ঘর | পুষ্পৰনে, পুণ্য সমীরণে, »০৮+১৯-১৮ 7 
তৃণপুঞ্জে পতঙগ্গ্রানে, যা 
বসন্তের বিহঙ্গ-কুজনে, 25১০ | 
তরঙ্গ-চুম্িত তীরে | মন্মরিত-পল্লব-বীজনে | ৮+১*-১৮ ] 


অতিরিক্ত পদগুলিকে বাদ দিলে এএস্থলে সাধারণ মিতাক্ষর স্তবকের লক্ষণ 


১৭২ বাংল৷ ছন্দের মূলসুত্র 


ৃষ্ট হইতেছে । ৮,৬ ও ১০ মাত্রীর একটি কি ছুইটি পর্বর লইয়। এক একটি 
চরণ, এবং প্রত্যেক চার চরণে এক একটি স্তবক গঠিত হুইয়াছে। সর্বদাই যে 
চার চরণের স্তবক পাওয়া যাইবে তাহা নয়, কখন কখন ছুই, তিন, পাঁচ 
ইত্যাদি সংখ্যার চরণ লইয। স্তবক গড়িয়।৷ উঠিতেছে দেখা যাইবে। 


এ কথা জানিতে তুমি, | ভারত-ঈশ্বর শাজাহান -৮+১০-১৮ |] 
কালম্োতে ভেসে যায় | জীবন যৌবন ধনমান । ₹৮+১০০১৮ | 
শুধু তব অন্তরবেধন। 5 ০4 ১০7১৩ | 
চিরন্তন হয়ে থাঞ্চ | সম্রাটের ছিল এ সাধন! । »৮+১০-০১৮ 0 
রাজশক্তি বর হুকঠিন আও শা ১55১৬ | 
সন্ধ্যারক্তরাগ সম | তন্দরীলে হয় হোক লীন, -:৮+১০৪-১৮ 
কেবল একটি দাঁঘখান --*+১০-০১ 
নিত্য উচ্ডুমিত হয়ে | সকরুণ করুক আকাশ ১৪8528 
এই শব মনে ছিল আশ । 2255288-১ 
হীরামুক্তামাণিক্যের ঘটা স*+১৯০১৪ ) 
যেন এন্য দিগন্তের | ইন্দজাল ইঞ্জধনুচ্ছটা ৪3177555958 ৃ 
যায় যদি লুপ্ত হয়ে যাক্‌ ু ০+১০০০১* ৰ 
( শুধু থাক্‌) একবিন্দু নয়নের জল স*+১০০০১০ )] 
কালের কপোৌল তলে | শর সমুজ্ঘল -৮+৬ ০০১৪ 
এ ঠালমহল। স্০ ০7৬ -ু৬ 


এই সব স্থলেও দেখ! যাইতেছে যে চরণের মধ্যে পর্বসমাবেশ এবং চরণের 
সমাবেশে স্তবক গঠনের বেশ একটা আদর্শ ফুটিয়া উঠিতেছে। পূর্ণ চরণ 
মাব্রেই দ্বিপর্বিক, তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে অপূর্ণ চরণের সমাবেশ করিয়া স্তবকের 
মধ্যে বৈচিত্র্য আনা হইয়াছে । পূর্ণ-পর্ষ্বিক ও অপূর্ণ-পর্বিক চরণের সমাবেশ 
করিয়! স্তবকের মধ্যে বৈচিত্র্য আনয়ন করা রবীন্দ্রনাথের একটি স্থপরিচিত 
কৌশল । 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' হইতে “পূরবী” পর্যন্ত প্রায় সব কাব্যেই তিনি ইহার 
ব্যবহার করিয়াছেন। উপরের উদাহরণে ছন্দের যে আদর্শ, তাহা “পূরবী'র 
“অন্ধকার' প্রভৃতি কবিতাঁতেও পাওয়1 যায়; কেবল মাত্র কখন কখন আঁতরিক্ত 
পদ যৌজনা এবং মিত্রাক্ষরের ব্)বহারের দিক্‌ দিয়া এখানে একটু বিশেষত্ব 
আছে। কিন্তু নিয়লিখিত পংক্তিপর্যযায়কে কি কেহ 1700 $6759 বলিবেন ? 


উদয়ান্ত দুই তটে | অবিচ্ছিন্ন আমন তোমার, 
নিগৃঢ় স্ন্দর অন্ধকার । 


বাংলা মুক্তবন্ধ ছন্দ ১৭৩ 


প্রভাত-আলোকচ্ছট| | শুভ্র তব আজি শঙ্খধ্বনি 

চিত্তের কন্দরে মোর | বেজেছিলে! * একদা যেমনি 
নৃতন চেয়েছি আখি তুলি” ; 

সে তব সঙ্কেত মন্ত্র | ধ্বনিয়াছে হে মৌনী মহান, 

কর্মের তরঙ্গে মোর ; | * * স্বপ্র-উৎস হ'তে মোর গান 


উঠেছে ব্যাকুলিঃ । 
( পূরবী--অন্ধকার ) 


এখানে ছন্দের যে প্রকৃতি, “বলাকা'র 'শাজাহান' হইতে উদ্ধত পংক্তিগুলিতেও 
মূলতঃ তাহাই । 

1769 ৪159 কাহাকে বলে? যেখানে ৮৪5৪ বা পদ্ধ নিয়মের নগড় 
হইতে মুক্তহইয় সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছাবিহারী ও কেবলমাত্র ভাব-তরঙ্গের অনুসারী, 
সেখান্রে 1:66 65৪ আছে বল! যাইতে পারে। কিন্তু তাহাকে কি আদ 
৮৪7৪ বা পদ্য বলা যায়? ছু”একটি বিষয়ে অন্ততঃ সমস্ত পদ্ঘকেই নিয়মের 
অধীন হইতে হইবে। পগ্যের উপকরণ পর্ব ; সুতরাং বিশিষ্ট ধবনিলক্ষণযুক্ত, 
যথোচিত রীতি অনুসারে পর্ধাঙ্গ সমাবেশে গঠিত পর্ব সমস্ত পছ্চেই থাকিবে। 
গছ্ে সেরূপ থাকার প্রয়োজন নাই। অধিকন্ত পছ্যে পর্ব-যোজনার দিক্‌ দিয় 
কোন না কোন আদর্শের অনুসরণ করা হয়, এবং তজ্জন্য পর্বপরম্পরার মধ্যে 
এক প্রকার এঁক্যের বন্ধন লক্ষিত হয়। পর্বের মাত্রীর দিক্‌ দিয়া, অথবা! 
চরণের মাত্র) কিম্বা গঠনের স্তরের দিক্‌ দিয়া, অথবা স্তবকের গঠনের স্থত্র 
দিয়! এই এক্যবন্ধন লক্ষিত হয়। সুপ্রচলিত অনেক ছন্দেই এই তিন দিক্‌ 
দিয়াই এঁক্য থাকে । কিন্ত সব দিক্‌ দিয়া এঁক্য থাকার আবশ্তিকতা নাই, 
এক দিকে এঁক্য থাকিলেই পগ্যের পক্ষে যথেষ্ট । পগ্ভের ব্যঞ্জনাশক্তি বৃদ্ধি 
করিতে হইলে এঁক্যের সহিত বৈচিত্র্যের যোগ হওয়া দরকার । এজন্ত অনেক 
সময়ই কবিরা উপযুক্ত কয়েকটি দিকের এক বা ততোধিক দিক্‌ দিয়! একা 
বজায় রাখেন এবং বাকি দিক্‌ দিয়া বৈচিত্র্য সম্পাদন করেন। এতত্তিন্ন অর্- 
যতি ও পুর্ণযতির সহিত উপচ্ছেদ ও পূর্ণচ্ছেদের সংযোগ বা বিয়োগ অনুসারে-ও 
নানারপে বৈচিত্র্য সমষ্টি করা যাইতে পারে। পূর্ব্বে কবিরা এঁক্যের দিকেই 
নজর দিতেন, সুতরাং ছন্দের দ্বার বিচিত্র ভাববিলাসের ব্যঞ্জনা কর! সম্ভব 
হইত না। মধুন্দন ছন্দের মধ্যে বৈচিত্র্য আনিবার জন্য ষতি ও ছেদের 
বিয়োগ ঘটাইয়া অমিতাক্ষর সৃষ্টি করিলেন, কিন্তু ছন্দের কাঠামের কোন 
পরিবর্তন করিলেন না, পর্বের ও চরণের মাত্রার দিক্‌ দিয়! সুনির্দিষ্ট নিয়মের 
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অনুসরণ করিতে . লীগিলেন। কিন্তু পরবন্তী কবিরা মধুস্দনের ন্যায় ছেদ ও 
যতির বিয়োগ ঘটাইতে ততট1 সাহসী হইলেন না; সাধারণ রাঁতি অনুসারে 
যতি ও ছেদের মৈত্রী বজায় রাখিবার চেষ্ট। করিতে লাগিলেন। রবীন্দ্রনাথের 
এই চেষ্টা তাহীর কাব্যজীঝনের প্রথম হইতেই দেখা যায়। ছেদ ও যতির 
একাস্ত বিয়োগ তাহার কাছে বাংল। ভাষার স্বাভাবিক রীতির বিরোধী ৰলিয়া 
মনে হইল। ম্ুতরাং তিনি ছন্দে অন্ত উপায়ে অর্থাৎ ছন্দোবন্ধের এক্যনুত্রের 
নিগড় শ্লথ করিয়া বৈচিত্র্য আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহার কাব্য 
আলোচনা করিলে দেখা যাইবে কিরূপে নানাসময়ে নানাভাবে তিনি ছন্দের 
মধ্যে কোন কোন দিক্‌ দিয়া এঁক্য রাখিয়া অপরাপর দিক্‌ দিয়া বৈচিত্র্য 
সম্পাদন করিয়াছেন। অমিতাক্ষর ছন্দেও তিনি কবিতা রচনা করিপা গিয়াছেন, 
কিন্তু বৈচিত্র্যের জন্য সেখানে ছন্দ ও ষতির বিরোগের উপর নির্ভর নঃঈ করিয়া 
পর্বের মাত্রার দিক্‌ দিয়! বৈচিত্র্য ঘটাইয়াছেন। 

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বৈচিত্র্যপন্থী হইলেও বিপ্লবপন্থী নহেন। এ কথা তাহার 
ধর্মনীতি, সমীজনীতি, রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে যেমন খাটে, তাহার ছন্দ সম্বন্ধেও তেমন 
খাটে। সম্পূর্ণরূপে £75৪ 5918৪ অর্থাৎ পর্ব, চরণ বা স্তবকের মাত্রা বা 
গঠন-রীতির দিকৃ দিয়া কোন আদর্শের প্রভাব হইতে একাম্তভাবে মুক্ত ছন্দ 
তিনি খুব কমই রচন| করিয়াছেন) 'বলাকা/ হইতে যে কয় রকমের নমুনা 
(দওয়! গিয়ছে তাহাদের গ্রত্যেকটিতেই কোন না কোন আদর্শের প্রভাব 
লক্ষিত হয়। তবে এইমাত্র বল! যাইতে পারে যে 'শাজাহান' প্রভৃতি কবিতায় 
আদর্শ স্থির নহে, পরিবর্তনশীল। কয়েকটি পংক্তির মধ্যে কোন এক রকমের 
আদর্শ ফুটিয়া উঠিতেছে, পরবর্তী পংক্তিপর্যযায়ে আবার অন্ত এক রকম আদর্শ 
ফুটিতেছে। কিন্তু এ জন্ত এ জাতীয় কবিতায় কোন আদশের স্থান নাই 
এ কথ। বল! চলে কি? 

“বলাকা'র নিয়লিখিত চরণপরম্পরায় যে ধরণের ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, 
সেখানে রবীন্দ্রনাথ 11৮৪ %৪:5৪এর কাছাকাছি আসিয়াছেন-_ 

মাত্রানংখ্যা পর্বসংখ। 


বদি তুমি মুহ্ুত্রের তরে | ক্লান্থিভরে* দড়াও থমকি", ০১০১০ ২] 
তখনি চমকি' | উচ্ছিয়। উঠিবে বিশ্ব পুর্ত পুরী বস্তুর পর্বতে ; ৪০-০৬-৮4১০ ৩ 
পঙ্গু মুক | কবদ্ধ বধির আধা! | স্থুল তনু ত্ঙ্করী বাধা 28765..6 


সবারে ঠেকায়ে দিয়ে | দাড়াইবে পথে; ₹৮৭৬  -২ 0) 


বাংলা মুক্তবন্ধ ছন্দ ১৭৫ 


মাত্রাসংখ্য। পর্বসংখ্য 


অনুতম পরমাণু | আপনার ভারে | সঞ্চয়ের অচল বিকারে -৮+৬+১০ -৩ 
বিদ্ধ হবে | আকাশের মর্খমূলে | কলুষের বেদনার লে »০৪+৮+১০ --৩ | 
ওগে! নটা, চঞ্চল অগ্দরী | অলক্ষ্য হন্দরী, -,১৮+৬ -২ 
তব নৃত্য-মন্দাকিনী | নিত্য ঝরি* ঝরি, --৮+৬ -২ ৃ 
তুলিতেছে শুচি করি | মৃত্যুক্নানে বিশ্বের জীবন । ০৮4১০ --২ ৰ 
নিঃশেষ নিশ্মীল নীলে | বিকাঁশিছে নিখিল গগন । -৮+১০ ২ ] 


তত্রাচ এখানেও চরণে পর্বসংখা। বিবেচনা করিলে একপ্রকার আদর্শ অনুযায়ী 
স্তবক গঠনের আভাস রহিয়াছে। স্থতরাং ইহাকেও 1768 %6158 বল ঠিক 
উচিত নখ । 0)11514] প্রভৃতি কবিতাতে 1০০ বাঁ 111)€এর দৈর্ধের দিক 
দিয়া নিয়মের নিগড় নাই, কিন্তু তাহাকে 11০8 ৮৩7৪৪ বলা হয় না, কারণ 
সেখানেও আদর্শের বন্ধন আছে । তবে 1৪১ %9৪6 কথাটি তত স্স্ম অর্থে না 
ধরিলে এ রকম ছন্দকে 1199 8188 বলা চলিতে পারে, কারণ পর্বের মাত্রা ব 
চরণের মাত্রার দিক্‌ দিয়! এখানে কোন আদর্শের অন্ুরণ কর! হয় নাই। * 

তবে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যজীবনের শেষপ্রান্তে পৌছিয়া যথার্থ 116৪ 
৬6:5৪ বা মুক্ত ছন্দের কবিতা! লিখিয়াছেন, বলা যাইতে পারে। উদাহরণ 
স্বরূপ আমর! তাহার শেষ রচনা তোমার ত্যষ্টির পথ* কবিতাটি উল্লেখ 
করিতে পারি। 


মাত্রামংখ্যা 
তোমার সৃষ্টির পথ | রেখেছ আকীর্ণ করি 3:1৮ 
বিচিত্র ছলন। জালে, | ] ক 
হে ছলনাময়ী | 
মিথ্যা বিশ্বামের ফাদ | পেতেছ নিপুণ হাতে | ূ 
-৮+৮+৬ 
সরল জীবনে 
এই প্রবঞ্চন! দিয়ে-- | মহত্বেরে করেছ চিহ্নিত; -০৮+১৩ 
তার তরে | রাখনি গোপন রাত্রি। 7847৮ 
তোমার জ্যোতিষ্ষ তারে | নিন 
যে পথ দেখার 
সে যে তার | অন্তরের পথ, স্ম৪4৬ 
সে যে চিরম্চ্ছ, -০*+৬ 








* মত্প্রণীত 969169 10 18110018108 005 7005০0 দ্রষ্টব্য । 
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মাত্রানংখ্যা 
সহজ বিশ্বাসে সে যে। 
7০৮-+১৩ 
করে তারে চিরসমুজ্ল, 
বাহিরে কুটিল হোক | অন্তরে সে খজু, -৮+৬ 
এই নিয়ে | তাহার গৌরব, ৪47৬ 
লোকে তারে | বলে বিড়ন্থিত, -5৪+৬ 
সত্যেরে সে পায় ০4৬ 
আগন আলোক ধৌত | অন্তরে অন্তরে, ₹৮+৬ 
কিছুতে পারে না | তারে প্রবঞ্চিতে, -৬+৬ 
শেষ পুরস্কার নিয়ে | যায় সে ষে] 
০৮7৪1 
আপন ভাও্ারে। ৪ 
অনায়াসে যে পেয়েছে | ছলন| সহিত স্প৬ 
(সে পায় তোমার হাতে -:৮4-০ 
শান্তির অক্ষয় অধিকার । টিন 


গিরিশ ঘোষের নাটকে যে ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাকেও 17৮৫ ৮৬১৪ 
নাম দেওয়া যাইতে পারে । 

এই সব ক্ষেত্রে মিত্রাক্ষরের প্রভাব নাই, এক একটি চরণ যেন অপব 
চরণগুলি হইতে বিষুক্ত হুইযাঁ আছে। পর্ষের মাত্রাসংখা। স্থির নাই ; চার, 
ছয়, আট, দশ মাত্রার পর্ষের ব্যবহার দেখা যায়; ভাব গন্তীর হইলে আট « 
দশ মাত্রার, এবং লঘু হইলে ছয় ও চার মাত্রার পর্ব ব্যবহৃত হয়। অবশ্ঠ 
প্রতোক্ক চরণে সাধারণতঃ মাত্র দুইটি করিয়৷ পর্ঙ আছে, কিন্তু কেবল সে জন্য 
একটা আদর্শের বন্ধন আছে বল! যায় নাঃ কারণ পর পর চরণ সহযোগে 
স্সোনরূপ স্তবক গঠনের আভাস নাই। 

এই রকম ছন্দ, যাহাকে 1):০২৫-৮০৪ বল! হয় তাহা হইতে বিভিন্ন | 1770 
₹৪15৪এ পদ্ঘছন্দের উপকরণ আছে, কিন্তু উপকরণের সমাবেশের দিক্‌ দিয় 
পগ্ঠের আদর্শের বন্ধন নাই | 1১:05 ৮০1৪এ পছ্যছন্দের উপকরণ অর্থাৎ পর্ক 
নাই। এক একটি 17896 ব1 অর্থনচক শবসমন্তি 1'০১৪-৮০।৯৫এর উপাদান । 
সুতরাং 1)79৪৩-০/১৪এ যতি ও ছেদের বিয়োগের কথা উঠিতে পারে ন1। 
[9৪6-$৪18৪এর এক একটি উপকরণের পরিচয় মাত্রা বা অন্ত কোনরূপ 
ধ্বনিগত লক্ষণের দিক্‌ দিয়া নহে। 1১:০98-%8188এ পগ্ঘছন্দের উপকরণ নাই, 


স্পপাশাশীশ শশী টা শী ৮ ৮777 শি 





+ “বাংল! ছন্দের মুলশ্রত্র অধ্যায়ে হু 8৪৫ দ্রগুব্য। 


বাংল! মুক্তবন্ধ ছন্দ ১৭৭ 


কিন্ত পদ্চছন্দের আদর্শ আছে। উদাহরণস্বরূপ চ/৪1৮ ড1)10090 হইতে 
কয়েকটি পংক্তি উদ্ধত করা যাইতে পাঁরে__ 


1] 0116 10856 1 ০ 16858 1)61)11)0, | 
৬০ 0০1)00101) | 01000 2,089] | 00101)0167 ত01710, | 5৪100 আগে, ; 
11981) 01009517005 | (1)9 0110 56 56128, | 0116 01 181)007 | ৪00 (110 178101), ৰ 

7)0116918 ! | 0 121920915 ! ] 

১৬০ 09(201)12)0183 | 81080 11)70%1005 | 
1)0 জা 6100 80809, | 600861) 61) 088398, | 00) 61)9 10001018105 | 86660 
00000671100, 1)010100) | 08/1106, 61000000 | %5 ৪ €০ | 

(1) 01111010010 গ৪ও, | 


[101006]19 ! | (0 12101)9619 ! 


এখানে প্রথম চারিটি পংক্তি লইয়! একটি এবং শেষ চারটি পংক্তি ₹ইয়। আর 
একটি পছ্ছন্দের আদর্শান্ুযায়ী স্তবক গড়িয়া উঠিতেছে। প্রথম পংক্তিতে 
দুইটি, দ্বিতীয় ও তৃতীয়ে চাঁরিটি করিয়া এবং চতুর্থে দুইটি 1)0756 ব্যবহৃত 
হইয়াছে । এক একটি 1১)858এ কম বেশী চার 9)11819 থাঁকিলেও, কোন 
ধ্বনিগত ধর্ম বিবেচনা করিয়া এক একটি বিভাগ করা হয় নাই। এইরূপ 
[)৮০৬৫-৮৪1৭৪ রবীন্দ্রনাথ “লিপিকা”য় ব্যবহার করিয়াছেন । উদাহরণস্বরূপ 
কয়েক ছত্রের ছন্দোলিপি দিতেছি-__ 
এখানে নামলো সন্ধ্যা | 
শ্য্যদেব, | কোন দেশে | কোন সমুদ্র পারে | তোমার প্রভাত হলে! ? 
অদ্ধকারে (এখানে ) | কেপে উঠছে | রজনীগন্ধা 
বাসর ঘরের | দ্বারের কাছে | অবগুষিতা | নব বধূর মতো; 
কোনখানে (ফুটুলো) | ভোর বেলাকার | কনক-টাপা? 
জাগ্লে। কে? 
নিবিয়ে দিলে | সন্ধ্যায় জ্বালান দীপ 
ফেলে দিতে | রাত্রে গাথা | মেউতি ফুলের মাল!। 


'লিপিকা,য় 1):০১৫-ঘ৩:২০ ব| গগ্ভ কবিতার ছাচ অনেকট৭ অস্পষ্ট | রবীন্ত্র- 
নাথ পছ্ের সুস্পষ্ট আদর্শে গগ্পর্ব অর্থাৎ 0115৪ সমাবেশ করিয়া! গগ্যকবিতা 
রচন। করিয়াছেন পরে 'পুনশ্চ” “শেষ সপ্তক প্রভৃতি গ্রন্থে । উদাহরণস্বরূপ 


কয়েকটি পংক্তি 'শেষ সপ্তক' হইতে পর পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইল। 
19--106113, 


১৭৮ বাংল ছন্দের মুলসুত্র 


১ খু. .15 ২ 
ভালে! বেমে । মন বললে 


১ ২ ূ ১ ঙ্‌ 
“( আমার) সব রাজত্ব; দিলেম তোমাকে |” 


১ ৮ 
করলে অতুযুক্তি 





৯.২ 
অবুঝ উচ্ছাঁট৷ 
১ ্ ২ 

দিতে | পারবে কেন? 


১ ৮ ৩ টি ৪ 
সবটার নাগাল পাব ূ কেমন ক'রে? 


শপ রা ও ৮ ০ স্পা ২ জপ আর 


১ পা ্‌ 
. ওষে ] একট মহাদেশ 


১ ২ র ১ 
সাত সমুদ্রে | বিচ্ছিন্ন 


ূ 


১২ ৩ ১ ক ৩ 
(ওখানে ) বহু দূর নিয়ে | এক বিরাঁজ করছে 


১২ |১ ২ 

নিববাক্‌ | অনতিত্রমণীয় 
এখানে প্রত্যেক চরণেই দুইটি কবিয়!। গগ্পর্ব আছে, এবং কয়েকটি চরণ লইয়৷ 
যেন একটি স্তবক গড়িয়া উঠিতেছে । গছের এক একটি পর্বের যে লক্ষণের 
কথ! “গগ্চের ছন্দ” শীর্ষক অধায়ে বলা হইয়াছে, তাহ এই উদ্ধ'তির এক একটি 
বাক্যাংশে আছে । অন্তান্ত নানাবিধ আদর্শেও গগ্ভকবিত। গঠিত হইতে পাবরে। 


১ ২1১২ টা ২ 1১২ আও 
এক দিন ৃ নিম ফুলের গন্ধ | অন্ধকার ঘরে | অনির্ববচনীয়ের আমন্থণ | নিয়ে এসেচে 


১ ূ ১ ্‌ ৰ ১ 
মহিষী ; বিছান| ছেড়ে ; বাঁতায়নের কাছে এসে ূ দাঁড়ালে! 


১ ক র্ 
সমন্ত দেহ ূ কম্পিত * 





১ 
মহ্ষীর 


১২ ; 
বিল্লী-বঙ্কীত | রাত 
২ ৩ 


১ ১ 
কৃষঃ-পক্ষের চাদ 


দিগন্তে 





(শাপমোচন- পুনশ্চ) 
এখানে পর্বসংখ্য। ক্রমে কমিয়া আসিয়াছে__পর্বসংখ্য। যথাক্রমে ৫, ৪, ৩, ২, 
২। এখানেও একট! বিশিষ্ট পরিপাটী আছে। 
এতত্তিন্ন স্তবকের আভাসবর্জিত মুক্তবন্ধ ছন্দে গছাকবিতাও রবীন্দ্রনাথ 
রচন! করিয়াছেন। এই ধরণের গদ্ভকবিতায় চরণের দৈর্ঘ্য, পর্বসংখ্যা, পর্বের 
গুরুত্ব ইত্যাদি মাত্র ভাব-তরঙ্গের উত্থান-পতন অস্থসারে নিয়ন্ত্রিত হয়, কোন 


বাংলা মুক্তবন্ধ ছন্দ ১৭৯ 


একটা! বিশেষ প্রকার সৌন্দর্য্যের প্রতীকৃস্থানীয় পরিপাটীর প্রভাব নাই। 
শেষলেখা”র “তোমার স্থষ্টির পথ” প্রভৃতি কবিতার ছন্দের সহিত এই ধরণের 
গগ্ভকবিতার ছন্দ তুলনীয়। “শেষ সপ্তকে'র 'পচিশে বৈশাখ প্রসৃতি এই 
মুক্তবন্ধ গগ্ভকবিতার উদাহরণ । লক্ষ্য করিতে হইবে যে 'পচিশে বৈশাখে? 
ছন্দের উপকরণগুলি গছ্পর্ধ, কিন্তু তামার স্থষ্টির পথ” প্রভৃতিতে উপকবণগুলি 
পদ্যের পর্বব। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি পংক্তি উদ্ভুত হইল। 


১ টি ২ ২ ূ ১ ২ ৩ 
তখন | কানে কানে | মৃছু গলায় | তাদের কথা শুনেছি, 
১.২ ১২ 
কিছু বুঝেছি, | কিছু বুঝি নি। 


১ ১ ২ ২ 
দেখেছি ৃ কালে। চোখের | পঞ্দ্জ রেখায় 


১ 
জলের আভান; 


১ ূ ১ ৮ ূ ১ ২ 
দেখেছি । কম্পিত অধরে | নিমীলিত বাণীর 
১ 
বেদন। ) 
১ র ৬ ্‌ 
শ্নেছি | ক্কণিত কন্কণে 


১২ |: ২ 
চঞ্চল আগ্রহের | চকিত ঝংকার । 


এরূপ রচন) মুক্তবন্ধ গগ্ভকবিতা হইলেও ইহ ঠিক গগ্ধ নহে। প্রায় 
প্রত্যেকটি পর্বের পদ্পর্ধের বিশিষ্ট স্পন্দন ও গঠনপন্ধতির আভাস 
আছে; চরণে পর্বসংখ্যা ও পর্ষের পারম্পর্যের মধ্যেও পদ্ঘছন্দের রীতির 
প্রভাব আছে । 

কিন্তু গগ্ভ কবিতার ছন্দ হইতে বিভিন্ন অন্ত এক প্রকারের ছন্দ গছ্যে ব্যবহৃত 
হয়। ১:০56-58:90এ গছ পছ্ভের আদর্শের অধীনতা স্বীকার করে। কিন্ত 
এমন অনেক গগ্ধ আছে যাহাতে পগ্ভের উপকরণ ঝা! পছ্ের আদর্শ কিছুই নাই, 
অথচ নূতন 'এক প্রকারের ছন্দঃ-ম্পন্দন অন্থুভূত হয়, নৃতন এক প্রকৃতির রস 
মনে সঞ্চারিত হয়| ইংরাজীতে 21207, [06 0017097, 13098100, 0871516 
প্রভৃতির রচনায় এই ষথার্থ গন্ভছন্দের ওৎকর্ষ দৃষ্ট হয়। বাংলাতেও বন্ধিমচন্দর 
কালীগ্রসন্ন, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ ইত্যাদি অনেক ম্থলেখকের রচনায় 


১৮০ বাংল৷ ছন্দের মূলসূত্র 
গম্ভছন্দ দেখা যাঁয়। নমুন! হিসাবে রবীন্দ্রনাথ হইতে কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত 
করিতেছি-_ 

“নৃত্য করো, হে উন্মাদ, নৃত্য করো! সেই নৃত্যের ঘূর্ণবেগে আকাশের লক্ষকোটি-যৌজন- 
ব্যাগী উজ্বলিত নীহারিক! যখন ভ্রাম্যমাণ হইতে থাঁকিবে-_তখন আমার বক্ষের মধ্যে ভয়ের 
আক্ষেপে যেন এই রূদ্রসঙ্গীতের তাল কাটিয়া না যায়। হে মৃত্যু্রয়, আমাদের সমস্ত ভালো৷ এবং 
সমস্ত মন্দের মধ্যে তোমারই জয় হউক।” 

গগ্ভছন্দের প্রকৃতি সম্পর্কে মোটামুটি কয়েকটি কথা ও ইঙ্গিত 'গঞ্ধের ছন্দ” 
শীর্ষক প্রবন্ধে দেওয়া! হইয়াছে। কৌতুহলী পাঠক মংগ্রণীত 109 110) 010) 
0 136008]1 [02050 8100 11058-56138 (08]. 01৬. 1০01, 01 14960078 
ম্য]) পাঠ করিতে, পারেন। যাঁহ। হউক, এক্যগ্রধান পগ্যছন্দের ও 
বিশিষ্ট গপ্ভছন্দের মধ্যে নান! আদর্শের ছন্দ আছে তাহা লক্ষ্য কর দরকার। 
তাহারা সাধারণ এক্যগ্রধান পদ্চছন্দের অনুরূপ নছে বলিয়াই তাহাদের শুপু 
মুক্তক' বলিয়! ক্ষান্ত হইলে চলিবে না। 


বাৎলায় ইতরাজী ছন্দ 


কাহারও কাহারও মতে বাংলায় ইংরাজী ছন্দ বেশ চালান যাইতে পারে, 
এমন কি কোন কোন কবি নাকি ইংরাজী ছন্দে কোন কোন কবিতা রচনাও 
করিয়াছেন। : ইংরাজী ছন্দের মূলতত্বগুলি একটু অনুধাবন পূর্বক আলোচন' 
করিলেই দেখ| যাইবে যে এ মত আদৌ বিচারসহ নহে । 

গ্রত্যেক ভাষার ছন্দের পদ্ধতি অক্ষরের কোন একটি লক্ষণকে আশ্রয় 
করিয়া গড়িয়। ওঠে । অক্ষবের দৈর্ঘ্য বা মাত্রা-ই যে বাংল! ছন্দের ভিত্তি-স্থানীয় 
সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই জন্য বাংলা ছন্দ-কে 01747618116 
বা মাত্রাগত বলা হয়। বাংল! ছন্দের উপকরণ এক একটি পর্ব, এবং পর্বের 
পরিচয় ইহার মাত্রা-সমষ্টিতে। বাংলা! ছন্দের বিচার বাঁ বিশ্লেষণের সময়ে 
আমরা দেখি এক একটি অক্ষরের কয় মাত্রা-_তাহা হুম্ব না দীর্ঘ, এক মাত্রার না 
ছুই মাত্রার; এবং হাহাদের সমাবেশে যে পর্ধাঙ্গ ও পর্বগুলি গঠিত হইয়াছে 
তাহাদ্রে মোট মাত্রাসংখা। কত। সমান সমান বা নিয়মিত মাত্রার পর্ব 
লইয়াই বাংলা পঞ্ধের এক একটি চরণ রচিত হয়। 

ইংরাজ্জী ছন্দের মূল তথাই বিভিন্ন । ইংরাজী ছন্দ 00110(1 বা] অক্ষরের 
গুণগত | 49961 অর্থাৎ উচ্চারণের সময়ে অক্ষরের আপেক্ষিক গান্তীর্য্যের 
উপরই ইহার ভিত্তি। ইংরাজী ছন্দের উপকরণ এক একটি 19০% বা গণ, এবং 
1০-এর পরিচয় ৪8০০)65] ও 1017700606০] অক্ষরের সমাবেশ-রীতিতে। 
কোন একটি বিশেধ ছাচ অনুসারে ইংরাজী ছন্দের এক একটি 1০০৮ গঠিত হয় 
এবং তদনুসারে প্রতি 100/-এ 509611180] ও 01)9,0081063 অক্ষর সাজান হয়। 
সেই ছাচেই ইংরাজী 1০০6-এর পরিচয়। ইংরাজী ছন্দের বিশ্লেষণের সময় 
আমর] দেখি কোন্‌ কোন অক্ষরে ৭০০৪7 পড়িয়াছে এবং কোন্‌ কোন্‌ অক্ষরে 
পড়ে নাই, এবং কি রীতিতে তাহাদের পর পর সাঁজান হইয়াছে। স্থতরাং 
ইংরাজী ছন্দ যে বাংলায় অচল তাহ! সহজেই প্রতীত হয়। 

তত্রাচ কোন কোন লেখক এইরূপ মত প্রকাঁশ করিয়াছেন যে বাংলা 
শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দোবন্ধ ইংরাম্থী ছন্দের প্রতিনিধি-স্থানীয়, এবং সেই 
ছন্দোবন্ধে ইংরাজী ছন্দের যথেচ্ছ অনুকরণ কর! যাইতে পারে। ভ্রাহাদের 


১৮২ বাংল। ছন্দের মূলসূত্র 


ধারণ! যে বাংলা ছন্দের শ্বাসাঘাত এবং ইংরাজী ছন্দের ৪০০৪৮ একই জিনিষ, 
স্থতরাং ছন্দে যথেষ্ট সংখ্যক শ্বাসাঘাত দিয়া ব!ংলায় ইংরাজী ছন্দের অনুসরণ 
করার কোন বাধ! নাই। 

কিন্তু বাস্তবিক ইংরাজীর 2087৮ ও বাংলার শ্বাসাঘাত এক নহে। 
ইংরাজী ৭০০৫)-এর স্বরগান্তীরধ্য শব্দের স্বাভাবিক উচ্চারণের অন্ুমরণ করে, 
কিন্ত বাংল! ছন্দে শ্বাসাঘাতের স্বরগান্তীর্্য স্বাভাবিক উচ্চারণের ' অতিরিক্ত 
একট! কবৌঁক। রবীন্দ্রনাথের 


/ ও ৩ / 9) ৩০ | / ও ৪ ও 
“চিন্তা দিতেম | জলাঞ্জলি ূ থাকতে নাকে! 





রা” 

এই চরণটিতে “তেম্” এই অক্ষরটির স্বরগাস্তীর্য্য সাধারণ উচ্চারণের অনুসারী 
নহে। *চিন্* অক্ষরটির স্বরগান্তীর্য্য অবশ্য পরের অক্ষরটির অপেক্ষা স্বভাবতই 
বেশী, কিন্ত এই চরণটিতে ইহার স্বরগান্তী্ধ্য শ্বীসাঘাতের জন্য অনেক বাড়িয়া! 
গিয়াছে। পলাঞ৬ অক্ষরটির স্বরগান্তী্ধ্য স্বভাবতঃ পূর্বতন “জ” অক্ষরটির 
চেয়ে বেশী কি না খুব সন্দেহ, কিন্ত এখানে যে শ্বাসাঘাতের জন্য তাহা অনেক গুণ 
বাড়িয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই! শ্বীসাঘাতের জন্ত কখন বখন অক্ষরের 
স্বাভাবিক উচ্চারণের পর্যান্ত বাত্িক্রম হয়, যেখানে স্বভাবততঃ স্বরগান্তীরধ্য 
একেবারেই থাকিতে পারে না সেখানেও তীব্র গান্তী্্য লক্ষিত হয়। যেমন 
রবীন্দ্রনাথের 


/ » ৩ ০ | ৩/ ০ * 
রঙ. ষেফুটে | ওঠে কতে। 
০ / ৪ ৩ | ০ / ০ ০ 
প্রাণের ব্যাকু | লতার মতো! 


এই চরণ দুইটির মধ্যে “ঠ* অক্ষরটির স্বরগাস্তীর্য্য “ও” অক্ষরটির চেয়ে স্বভাবতঃ 
কম, কিন্তু শ্বাসাঘাতের জন্য তাহ! বন্ুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে । 

বাংল! ছন্দের শ্বাসাঘাতের জন্য বাগ্যন্ত্রের সক্কৌোচন ও দ্রুতলয়ে উচ্চারণ 
হয়। সুতরাং শ্বাসীঘাতযুক্ত অক্ষর মাত্রেই হ্প্ধ (২*গ সুত্র দরষ্টবা )। ইংরাজী 
৪০৫601-এর দরুণ কিন্তু অক্ষরের দৈর্থ্যের হাস হয় না) বরং দীর্ঘ অক্ষরের উপরই 
80060 প্রায়শ: পড়ে, এনং ইহার গ্রভাবে হৃম্ব অক্ষর-ও দীর্ঘ অক্ষরের তুল্য হয়। 

শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দৌবন্ধে প্রতি পর্বে ৪ মাত্র] এবং সাধারণতঃ ৪টি করিয়! 
অক্ষর থাকে । কিন্ত ইংরাজী £০০6-এর এক একটিতে সাধারণতঃ ২টি বা ৩টি 
অক্ষর থাকে, তিনের অধিক সংখ্যক অক্ষর লইয়! ইংরাজী ছন্দের £০০ হয় না। 


বাংলায় ইংরাজী ছন্দ ১৮৩ 


বাংলার পর্বে শ্বাদাথাত পড়িলে ছুইটী স্বরাঘাত প্রায় থাকে, কিন্ত ইংরাজীর 
একটি £০০-এ সাধারণত: মাত্র একটি 2০০০7 থাকিতে পারে ; স্থতরাং বাংলার 
পর্বব-কে ইংরাজী 1০)-এর অনুরূপ বল1 যায় না| ' প্রতি পর্কের মধ্যে কয়েকটি 
গোটা] শব্ধ রাখাই বাংল ছন্দের সাধারণ নীতি, কিন্তু ইংরাজী 1০91-এ তন্রপ 
কিছু করার কোন আবশ্তকত1 নাই। যদি বাংল! ছন্দের পর্ধধাঙ্গই ইংরাজী 
£০-এর আন্ুরূপ মনে করা হয়, তাহা হইলেও দেখা যাইবে ষে বাস্তবিক 
ইংরাজীর 1০01.ও বাংল শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দোবন্ধের পর্বাঙ্গের মধো বাস্তবিক 
কোন সাদৃশ্য নাই। এইরূপ পর্বাঙ্গের প্রত্যেকটিতে শ্বীসাঘাত না থাকিতে 
পারে, এবং পর পর পর্বাঙ্গগুলিতে শ্বাসাঘাতের অবস্থান এক না! হইতেও 
পারে॥ পূর্বে যে দুইটি পংক্তি উদ্ধৃত করা হইয়াছে, ইংরাজী মতে তাহাদের 
ছন্পটোলিপি হইত -- 


/- 1১/1১/1৯14 1৯1৯ 
চিন্তা | দিতেম | জলা | গুলি ! থাকতো । নাকো | ত্বরা 
/ ৮1 ৯৮৮1 ৯৮ | 


রঙযে | ফুটে |ওঠে। কতে। 

ছন্দের এরূপ বিভাগ ও গতি ইংরাজীতে অচল। ইংরাজীতে 2791)268% 
প্রভৃতি তিন অক্ষরের 1০০ দিয়াই পগ্যেব চরণ গঠিত হইতে পারে, কিন্তু 
বাংলায় শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দোবন্ধে বরাবর তদ্দপ পর্বাঙ্গ ব্যবহার করা অসম্ভব ৷ 
বাংলায় শ্বাসাঘাত-গ্রধান ছন্দোবন্ধের প্রতি পর্বের পর একটি বিরামস্থান থাকে, 
ইংরাজীতে সেরূপ থাকার কোন প্রয়োজন নাই, প্রতি 1০০1 বা যুগ্ম ুইটি 1০০/-এর 
পরে ষে বিরামস্থান থাকিবে এমন কোন কথা নাই। ইংরাজীতে একটি 1০০1-এর 
মধ্যেই একটি পুর্ণচ্ছেদ পড়িতে পাবে, কিন্তু বাংলায় পর্বাঙ্গের মধ্যে পুর্ণচ্ছেদ 
পড়ে না। বাংলায় স্বরাঁধাত-প্রধান ছন্দের কাঠাম বাঁধা, কিন্তু ইংরাজী ছন্দের 
ছচ যে কতদূর পর্যন্ত চাপ ও টান সহা করিতে পারে তাহার প্রমাণ পাওয়া 
যায় 001.71146এর 01071505761 এবং এরূপ অন্তান্ত কবিতায়। বাংল! 
শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দোবন্ধে যথার্থ অমিতাক্ষর বা 01877] 58৮58 লেখা যায় না, 
কিন্তু ইংরাজী ছন্দে নানা বিচিত্রভাবে ছেদের সহিত যতির সম্পর্ক স্থাপিত করা 
যায় বলিয়া ইংরাজীতে অমিতাক্ষর ছন্দ বেশ লেখা ষায়। চ2759156 [1,05%, 
[073 169: অথবা ১1)০]1৩২, 1171)01177৩ গ্রভৃতির বিখ্যাত কবিতা হইতে 
কতকগুলি পংক্কতি লইয়া বাংলা শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দে ফেলিবার চেষ্টা করিলেই 
এইরূপ প্রয়াসের ব্যর্থতা ও মুঢ়তা প্রতিপন্ন হইবে। 


১৮৪ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


আধুনিক বাংলায় প্রত্যেক হলম্ত অক্ষরকেই দীর্ঘ ধরিয়া লইয়! ঘে এক 
প্রকার মাত্রাচ্ছন্দ চলিতেছে, কেহ কেহ মনে করেন যে সেই ছন্দৌবন্ধে সব 
রকম বিদেশী, মায় ইংরাজী ছন্দের অনুকরণ করা যায়। হলস্ত অক্ষরকে 
ইংরাজী %০99068] এবং স্বরাস্ত অক্ষরকে ইংরাজী 79170060161 অক্ষরের 
প্রতিনিধি-স্থানীয় মনে করিয়া বাহাতঃ অনেক সময়ে ইংরাজী ছন্দের অনুসরণ করা 
হইয়াছে এইরূপ মনে করা যাইতে পারে। যে রকম, কেহ কেহ বলিয়াছেন যে 


বসন্তে | ফুটন্ত | কুহু ূ প্রায় 
এই চরণটি ইংরাজী 2110101)11)1201010 (911%0091৪৮এর উদাহরণ । কিন্তু 
একটু লক্ষ্য করিলেই দেখ যাইবে যে ইংরাজী 277))1)770)-4র সহিত ইহার 
সাদৃশ্ত আপাত, ষথার্থ নয়। প্রতি পর্বে মোট চার মাত্রা আছে বাঁলয়াই 
এখানে ছন্দ বজায় আছে, ইংরাজী কোন 1০০(-এর ছ্রাচ অনুসরণ করা হইয়াছে 
বলিয়। নয়। প্রথমতঃ, ইংরাজী ৪০৫০।১০০৭] অক্ষর ও বাংল! হলস্ত দীর্ঘ অক্ষর 
ধ্বনির দিক্‌ দিয়া এক জিনিষ নয়) সগ্নিহিত অক্ষরের তুলনায় ৪৩৫৪০1০0 
অক্ষরের যে ধ্বনিগৌরব আছে, বাংল! হলস্ত দীর্ঘ অক্ষরের তাহ! নাই ! হলত্ত 
অক্ষর স্বভাবতঃই স্বরাস্ত অক্ষর অপেক্ষা দীর্ঘ, তাহাকে ছুই মাত্র! ধরার 
জন্ত তাহাতে গুণগত কোন বিশেষত্বের উপলব্ধি হয় না। কেহ কেহ 
মহ ভয়ের মূরৎ সাগর 
বরণ তোমার তমঃ-গ্যামল 
এই চরণ ছুইটিকে ইংরাজী 187))১1০ ছন্দোবন্ধের উদাহরণ মনে করেন | 'ম, 
'ভ' ইত্যাদিকে তাহারা 00806017691 অক্ষরের এবং “হৎ,, “য়ের ইত্যাদিকে 
80৫10680 অক্ষরের প্রতিরূপণ মনে করেন। কিন্তু বাংল উচ্চারণের পদ্ধতিতে 
*হৎ১” *যের* শব্ধের অন্তস্থ হলস্ত অক্ষর বলিয়! স্বভাবতঃ দীর্ঘ, তাহাদের ষে 
সন্নিহিত অক্ষরের সহিত গুণগত কোন পার্থক্য বা বিশেষ কোন ধ্বনিগৌরব 
আছে তাহ! কেহই বোধ করেন না। বরং বাংলার স্বাভাবিক উচ্চারণ 
পদ্ধতিতে শব্ষের শেষে স্বরগান্তীর্ষ্যের পতন হয় বলিয়া! “ভয়ের,» “সাগর” 
প্রভৃতি শব্ধের শেষ অক্ষরগুলিকে 01796795590 51116-এর অনুরূপ বলাই 
উচিত। তত্তিনন আরও কয়েকটি লক্ষণ হইতে প্রমাণ কর! যায় যে আসলে 
ইহাদের প্রকৃতি ইংরাজী ছন্দ হইতে বিভিন্ন। 'মহৎ ভয়ের মুরৎ সাগরকে 
বদলাইয়া যদি “মহৎ ভয়েরি মুরতি সাগর, লেখা যায়, তবে ইংরাজী ছন্দের ছাচ 


বাংলায় ইংরাজী ছন্দ ১৮৫ 


ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্ত বাংলার ছন্দ ঠিক বজায় থাকে । কারণ আসলে এ চরণের 
ভিত্তি ৬ মাত্রার পর্ব, এবং ইহার ছন্দোলিপি হইবে-__ 


মহৎ : ভয়ের | মূরৎ : সাগর 
তাহা ছাড়া “মহৎ, ও “ভয়ের, মধ্যে যে ব্যবধান তাহা যতি নহে, কিন্তু 
“ভয়ের” শব্দটির পরে একটি যতি পড়িয়াছে, তাহ বাঙ্গালী পাঠক মাত্রেই 
অনুভব করেন। কারণ “মহৎ ভয়ের” এই ছুইটি শব্দ লইয়া একটি পর্ব, 
এবং “মহৎ” একটি পর্বাঙ্গ মাত্র। ইংরাজী ছন্দে ঠিক এইরূপ হওয়ার কোন 
আবশ্তিকতা নাই। সেইরূপ “বসন্তে | ফুটন্ত | কুসুম | প্রায়” এই চরণটিকে 
যদি বদল্সাইয়া "বসন্ত | প্রভাতের | কুম্থমটি | প্রায়” লিখিলে ছন্দ ঠিক বজায় 
থাঁকে, কিন্ত ইংরাজী ছন্দের উচ ভাঙ্গিছ্) যায়। আসল কথ! এই যে, বাংলায় 
মাঞ্্রীসমকত্ব-ই ছন্দের ভিত্তি, কোন একটা বিশেষ ছাঁচ নহে । কোন একটা 
ছাঁচ অনুসারে কবিতা লেখার প্রয়াস ধাহারা করিয়াছেন তাহাদের লেখা 
হইতেও এ কথ প্রমাণ হয়| 
মদ্গুল্‌ | বুল্বুল্‌| বন্ফুল্‌| গন্ধে 
বিল্কুল্‌।| অলিকুল্‌ | গুঞ্জরে | ছন্দে 

এই ছুইটি চরণে প্রতি পূর্ণ পর্বে ছুইটি হলস্ত দীর্ঘ অক্ষর রাখিয়! ছন্দ রচনার 
প্রয়াস হইয়াছে; কিন্তু শেষের চরণটির দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বে ভিন্ন ভিন্ন ছাচ 
ব্যবহৃত হইয়াছে, তথাপি কোনরূপ ছন্দের বৈলক্ষণ্য হইয়াছে বোধ হয় ন1। 
সেইরূপ 

“ভোম্রায় | গান্‌ গায় | চর্কার্‌ | শোন্‌ ভাই” 
ইহার বদলে 

“ভোম্রাতে | গান্‌ গায় | চর্কার্‌ | শোন্‌ ভাই” 
কিন্বা 

“ভোম্রাতে | গান্‌ করে | চর্কাঁরি | শোন ভাই” 
লিখিলে ছন্দের কোনরূপ ক্ষতি হয় না] কিন্তু ইংরাজীতে ছন্দ মাত্রাগত 
ন! হইয়] গুণগত বলিয়া ছাঁচ-টাই আসল। এই জন্য সমজাতীয় 19০৮ ব! গণের 
পরম্পরের বদলে ব্যবহার হইতে পারে, 1০2)১০১-এর স্থলে ৪021১২6৯ এবং 
0০009৪-র স্থলে 0206] বেশ চলে। বাংলায় যাহারা ইংরাজী ছন্দের অনু করণ 
করার প্রয়্াপ করিয়াছেন তাহার! সেই চেষ্টা করিলে অবিলম্বে ছন্দোভঙ্গ হইবে। 


১৮৬ বাংল! ছন্দের মুলসূত্র 


বিখ্যাত ইংরাজ কবি 9176116/র 16 01০] কবিতাটি ছন্দোমাধুধ্যের জন্য 
স্থবিদিত। ইহার প্রথম চারিটি চরণে যেভাবে ৪06677/60 ও 1102,00970160 
অক্ষরের বিস্তাস ও ছন্দোবিভাগ হইয়াছে, কেহ বাংলায় তদনুরূপ করিতে গেলে 
ছন্দোভঙ্গ অবশ্ঠস্তাবী। 
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আধুনিক বাংলার স্থকবিদের মধ্যে অনেকেই ইংরাজী সাহিত্যে বিশেষ্রূপে 
কৃতবিদ্ভ ও ইংরাজী কাব্যের রসগ্রাহী ছিলেন। ইংরাজী ছন্দেই বাঁংলা কবি$1 
লেখা যায় এরূপ মত তাহারা কথন প্রকাশ করেন নাই, ব! সেরূপ চেষ্টা করেন 
নাই। তীহাদের মধ্যে যিনি বোধ হয় সর্বাপেক্ষ। প্রগাঢ় ইংরাজী পণ্ডিত ও 
ইংরাজী-ভাবাপন্ন ছিলেন, তিনি-ও অর্থাৎ মাইকেল মধুলুদন দত্ত-ও এ চেষ্টা 
করেন নাই। এমন কি, বাংলা কবিতায় যেখানে ইংরাজী শব প্রয়োগ করা 
হইয়াছে, সেখানেও ইংরাজী শব্দ জাতি হারাইয়া' বাংলা ছন্দের রীতির অনুসরণ 
করিয়াছে । কবি দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতা ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া! যায়। 
তাহার 
সাত্বিক আহা? শ্রেষ্ঠ বুঝেই ধরল মাংস রকমারি 
ফাউল্‌ বীফ. আর মটন্‌ শ্যাম ইন্‌ আঁডিশন্‌ টু বক্রি। 
এই চরণদ্বয়ের দ্বিতীয়টি প্রায় ইংরাজী শবেই রচিত। “আর” বদলাইয়া 
যদি "00৮ লেখা যায়, তাহা হইলে সমস্তটাই একটা ইংরাজী ছন্দের লাইন 
মনে কর! যায়। (বকৃরি অবশ্ত হিন্দুস্থানী শব্।) বাংলায় এই চরণটির 
ছন্দৌলিপি হইবে-_ 
না বীফ আযাণ্ড, কী রঃ রা | টু বকৃরি 


০ ৪ ৬ | * / « 


_ ফাউল বীফ্যাণ, ূ সন হযাম্‌ | ই্চাডিশান! | টুবকরি 
»(৪+৪+৪+৩) 
ইংরাজীতে ইহার ছন্দৌলিপি হইত অন্তরূপ-_ 
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এই দুইটি ছন্দোলিপি পরম্পরের সহিত তুলনা করিলেই স্পষ্ট প্রতীত 

হইবে যে ইংরাজী ও বাংলার ছন্দঃপদ্ধতি পরস্পর হইতে বিভিন্ন । 1111607-এর 
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শ শা এব লী না 1৭ ন 17475 
প্রভৃতি চরণে 'মাত্রা ও ধ্বনিগৌরবের বিচিত্র জটিলতায় ষে ছন্দের জাল গড়িয়া 
উঠিয়াছে, বাংলার তাহার অনুকরণ কর! সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। 

অক্ষরের মধ্যে যে গুণগত পার্থক্য ইংরাজী ছন্দের ভিত্তি-স্থানীয়, তাহা 

বাস্তবিক বাংল! ছন্দে পাওয়া যায় ন!।| শ্বাসাঘাতের ব্যবহার হইলে অবশ্য 
শ্বাসমঘাতযুক্ত অক্ষর একটি বিশিষ্ট ধবনিগৌরব লাভ করে, কিন্তু শ্বাসাঘাতের 
ব্যবহার বাংল! ছন্দে যদৃচ্ছাক্রমে করা যায় না; এ সম্বন্ধেকি কি অন্থবিধা তাহা 
পূর্বেই বলা হুইয়াছে। একমাত্রিক লঘু অক্ষরের সন্নিকটে গুরু অক্ষর 
বসাইলেও অবশ্ত একট! গুণগত পার্থক্যের উপলব্ধি হয়, এবং এইজন্য গুরু 
অক্ষরের বহুল ব্যবহারের দ্বারাই বাংলায় কবিরা ছন্দের গাস্তীর্য্য বাড়াইবার 
চেষ্টা বরাবর করিয়া আসিয়াছেন। “তরঙ্গিত মহাসিন্ধু | মন্ত্রশান্ত ভূজঙ্গের 
মতো” অথব1 “কিম্বা বিশ্বাধরা রম। | অন্বুরাশি তলে” প্রভৃতি চরণে ইহার 
উপলব্ধি হয়। কিন্তু তাহ! হইলেও এই পার্থক্য ইংরাজী 80690660 ও 
01718061(৬1-এর পার্থক্যের অনুরূপ নহে, এবং ইহাকেই ছন্দের ভিত্তি করা 
ষায়না। আসলে, পর্বে পর্বে মাত্রাীসমকত্বই বাংল! ছন্দের ভিত্তি-স্থানীয় ) অন্ত 
যাহ! কিছু গুণ তাহ! ছন্দের কচিৎদৃষ্ট বা আকম্মিক অলঙ্কার বা গৌণ লক্ষণ মাত্র । 


* এই দুইটি পংক্তির মাত্রালিপি ঢ'০$ 86:808ঘ&5-এর নির্দেশ অনুসারে প্রচলিত আকার- 
মাত্রিক ম্বরলিপির চিহ্ন দ্বারা কর! হইয়াছে। 


বাংলায় সংস্কৃত ছন্দ 


বাংলায় সংস্কৃত ছন্দ চালাইবার পথে অনেকগুণল অস্থুবিধা আছে। প্রথমতঃ, 
বাংলায় যথার্থ দীর্ঘ স্বরের ব্যবহার কৃচিৎ দেখ! যায়। আমাদের সাধারণ 
উচ্চারণের পদ্ধতিতে শ্বভাবতঃ সমস্ত স্বরই হুম্ব। তবে অবশ্য বাংলায় হলত্ত 
অক্ষরকে দীর্ঘ বলিয়। অনেক সময় ধরা হইয়। থাকে, এবং ইচ্ছামত যে কোন 
হলন্ত অক্ষরকে দীর্থ করা যায়। কিন্ত ধ্বনিগুণের দিক্‌ হইতে বাংলার হলস্ত 
দীর্ঘ অক্ষর আর সংস্কৃতের দীর্ঘ অক্ষর এক নহে । বাংলায় শবান্তের হলস্ত 
অক্ষর স্বভাবতঃ দীর্ঘ। কার*, বাংলায় পর পর শব্গগুলিকে বিধুক্ত রূখাই 
রীতি, ছন্দেও সংস্কৃত পদ ছাড়া অন্তাত্র সন্ধির ব্যবহার সাধারণতঃ হয় না। 
স্থতরাং শব্দান্তের হল্বর্ণকে পরবন্তী বর্ণ হইতে বিযুক্ত রাখার জন্য শব্দের শেষে 
একটু ফাঁক রাখ৷ হয়, সেইজন্ত মোটের উপর শব্দান্তের হলস্ত অক্ষর ঢুই মাত্রার 
বলিয়া পরিগণিত হয়। যেখানে শব্দের মধ্যে কোন হলত্ত অক্ষরকে দীর্ঘ বলিয়! 
ধরা হয়, সেখানেও এইরূপ ঘটে। শব্দের মথ্যস্থ যুক্তবর্ণকে বিশ্লেষণ করিয়া 
এবং তাহার ধ্বনিকে টানিয়া হলন্ত অক্ষরকে ছইমাত্রা ধরিয়া লওয়া হয়। 
কিন্তু সংস্কৃত ছন্দে সন্ধি আবপ্তিক, সেখানে এরপ বিশ্লেষণ ও ফাকৃ বসানে। 
চলে না, সেখানে যথার্থ দীর্ঘ স্বরের উচ্চারণ করিয়াই দীর্ঘ অক্ষরের ব্যবহার 
করিতে হয়। 

দ্বিতীয়তঃ, বাংলায় মাত্রাপমকত্বের নিয়মিত রীতিতে কতকগুলি পর্বের 
সহযে'গে এক একটি চরণ গঠন করিতে হইবে, এবং প্রতি পর্বে স্থুনিন্দি্ 
রীতিতে পর্বাঙ্গের সমাবেশ করিতে হইবে । ছুই একটি বিশেষ স্থল ছাড়! প্রতি 
পর্ধবে ও প্রতি পর্ধাঙ্গে একটি বা ততোধিক গোট। শব্দ থাকা আবশ্তক। 
স্কৃতে এক একটি চরণ হ্স্ব ও দীর্ঘ অক্ষরের কোন এক প্রকার বিশিষ্ট ও 
বিচিত্র সমাবেশ মাত্র; তাহার উপাদান হম্ব বা! দীর্ঘ হিসাবে বিশিষ্টলক্ষণান্থিত 
কতিপয় অক্ষর। এই দীর্ঘ বা হ্স্ব অক্ষরের পারম্প্্য-জনিত এক প্রকার 
ধ্বনিহিল্লোল-ই সংস্কৃত ছন্দের গ্রাণ। যেখানে সংস্কৃত ছন্দের এক একটি চরণের 
উপকরণ কয়েকটি গণ, সেখানে প্রত্যেকটি গণ কয়েকটি তুম্ব ও দীর্ঘ অক্ষরের এক 
প্রকার সমাবেশ মাত্র, শব্দের গঠনের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই | 


বাংলায় সংস্কৃত ছন্দ ১৮৯ 


স্কতে এমন কতকগুলি ছন্দ আছে যাহার চরণগুলিকে অনায়াসেই 
সমমাত্রিক কয়েকটি অংশে বিভাগ করা যায়। এইরূপ প্রত্যেক চরণাংশের 
মাত্রাপারম্পর্য্ের অনুযায়ী মাত্র! রাখিয়া এক একটি শব্দ বা শব্দসমষ্টি প্রয়োগ 
করিতে পারিলে, বাংলার পর্ব-পর্বা্ধ রীতিও বজায় থাকে এবং এঁ সংস্কৃত 
ছন্দের পারম্পর্যাও থাকে । উদাহরণস্বরূপ তোটক ছন্দের কথা বল যাইতে 
পারে। তোটকের সঙ্কেত 


ইহাকে সহজেই চার মাত্রার এক একটি অংশে ভাগ কর! যায় £ 


রা স্্গ 


যেমন, 


| | | 
রণনি | জিতছু | জর়্দৈ | ত্যপুরং 


এখন ইহার অনুকরণে কবি সত্যেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন-_ 


একি ভা | গারে লুট ৰ করে ধন | লোটানে। 


| 
একি চাষ | দিয়ে রাশ ূ করে ফুল | ফোটানে| 


এখানে তোটকের মাত্রা-পারম্পর্য্য একরূপ বজায় আছে, যদিও চরণের শেষের 
অক্ষরটির দীর্ঘ উচ্চারণ একটু কৃত্রিম। লক্ষ্য করিতে হইবে যে এখানে 
ছন্দের ভিত্তি চার মাত্রার এক একটি পর্ব, এবং এই মাত্রাসমকত্বের জাই ছন্দ 
বজায় আছে। যেখানে হল্স্ত অক্ষর দিয়া সংস্কৃত দীর্ঘ স্বরের অনুকরণ করা 
হইয়াছে সেখানে ছুইটি হৃম্ব অক্ষর দিলেও কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হইত না; দ্বিতীয় 
চরণটিকে-__ 

একি চাষ | দিয়ে রাশি | করে ফুল | ফোটানে। 


এইরূপ লিখিলে অবশ্য সংস্কৃত তোটকের রীতির লঙ্ঘন হইত, কিন্তু বাংল ছন্দের 
দিক হইতে বিশেষ কিছু ব্যতিক্রম হইয়াছে মনে হইত না। ইহাতেই স্পষ্ট 
প্রমাণ হয় যে আসলে বাংলা ও সংস্কৃত ছন্দের প্রকৃতি ও রীতি বিভিন্ন; অক্ষর- 
সংখ্য। বা মাত্রার পারম্পর্য্য বাংল! ছন্দের মূল কথা নয়, মূল কথা-_-এক একটি 


১৯০ বাংল। ছন্দের মুলসূত্র 


পর্বব ব! পর্বে মোট মাত্রার সংখ্যা । কোন সংস্কৃত ছন্দের পারম্পর্য্যের সহিত 
বাংলা ছন্দের কোন একটি চরণের সাদৃশ্ঠ একট৷ গৌণ ও আকম্মিক লক্ষণ মাত্র। 
স্কৃতজ্ঞ না হইলে কোন ছন্দোরসিকের নিকট এই সাঘৃশ্ত লক্ষ্যীভূত হয় না। 
ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে যে সংস্ৃতের দীর্ঘ স্বরগুলি যে ভাঁবে কানে লাগে 
ও যেরূপ ছন্দোবোধ উৎপাদন করে, বাংলার হলম্ত দীর্ঘ অক্ষরগুলি সেরূপ 
করে না। 
এইরূপ তৃণক, ভূজনপগ্রয়াত, পঞ্চচামর, শ্রপ্থিণী, সারঙ্গ, মালতী, মদির! গ্রভৃতি 
যে সমস্ত ছন্দ কোন এক প্রকারের কয়েকটি গণের সংযোগে গঠিত, বাংল! ছন্দে 
তাহাদের এক প্রকারের অনুকরণ কর! যাইতে পারে, যদিও ঠিক সংস্কৃতের 
অনুরূপ ধ্বনিগুণ ও ছণ্দোহিল্লোল বাংলা ছন্দে আন! খুব ছুরহ। কারণ বথার্থ 
দীর্থ স্বরের উচ্চারণ বাংলা ছন্দে মাত্র কচিৎ দেখা যায় (ন্থঃ ১৬ক জুষ্টব্য )। 
বাংল] হলস্ত দীর্ঘ অক্ষর ঠিক সংস্কৃত দীর্ঘ স্বরের অনুরূপ নহে। 
সংস্কতে আরও কতকগুলি ছন্দ আছে, সেগুলি ঠিক এক প্রকারের কতক- 
গুলি গণ লইয়া গঠিত না৷ হইলেও সেগুলিকে বাংলার পর্ব-পর্বাঙ্গ পদ্ধতির সহিত 
একরূপ খাপ খাওয়ানে। যাইতে পারে। যেমন, “মনোহংস” ছন্দের সঙ্কেত 


পাচ বা (পচ ইউ কপ উরস বই পর উর এ 


এখানে চরণের মোট মাত্রীসংখ্য। ২১ ইহাকে 
৯৯1 ই | 
এইরূপে ভাগ করিলে ৮ মাত্রার ছুইটি পূর্ণ পর্ব এবং ৫ মাত্রার একটি অপূর্ণ 
পর্ব পাওয়া যায়। সুতরাং তুণক বা তোটকের ন্যায় এই ছন্দেরও বাংলায় 
এক রকম অনুকরণ করা যাইতে পারে। 
কিন্তু এমন অনেক ছন্দ সংস্থৃতে আছে যাহাদের বাংল! পর্বব-পর্বাঙ্গ পদ্ধতির 
কাঁঠামের মধ্যে কিছুতেই ফেলা যায় না| উদাহরণস্বরূপ সুপরিচিত “ইন্দ্র বস্তা” 
ছন্দের নাম করা যাইতে পারে। 
ংস্কৃত ছন্দ ধাহার! বাংলায় চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে 
অনেকে জোর করিয়া বাংলায় সংস্কৃত পদ্ধতিতে উচ্চারণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। 
এমন কি ভারতচন্ত্রও এই দৌষ হইতে মুক্ত নহেন। তাহার 
“ভূতনাথ তৃতসাথ দক্ষষঞ্ঞ নাশিছে” 
এই চরণটিতে তিনি তুণক ছন্দের অনুকরণ করার চেষ্টা করিয়াছেন | কিন্ত 


বাংলায় সংস্কৃত ছন্দ ১৯১ 


তুণকের রীতিতে এই চরণটি পাঠ করার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি কাহারও হয় না। 
আসলে এই চরণটি ও তাহার পরবর্তী চরণগুলি ৮+৭ এই সঙ্কেতে বাংল! 
ছন্দের স্বাভাবিক রীতিতে রচিত বলিয়াই সকলে পাঠ করিবে । ভারতচন্দ্রের 


“ফণাফণ ফণাফণ,ফণী ফন গাজে। 
দিনেশ প্রতাপে নিশানাথ সাজে |” 


প্রভৃতি চরণে সংস্কৃত ভুজঙ্গপ্রয়াতের অন্ুকরণও এরূপ ব্যর্থ প্রয়াস মাত্র 
হইয়াছে। 

আধুনিক কালে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি অনেক কবি হল্ত অক্ষরমাত্রকেই 
দীর্ঘ ধরিয়া লইয়া বাংলায় সংস্কৃত ছন্দের আমদানী করার চেষ্টা করিয়াছেন। 
কিন্তুৎ আবশ্তকমত হল্ত অক্ষরকে দীর্ঘ করা বাংলায় সম্ভব হইলেও, এই 
দীর্থীকরণ পর্বব-পর্ধবাঙ্গের আবশ্তকতা অনুসারেই হইয়! থাকে, ইহা স্বভাবসিছ্ধ 
নয়। সুতরাং সর্ধন্র এইরূপ যথেচ্ছ দীর্ধীকরণ চলে না, চালাইতে গেলে 
যাহাতে বাংলা ছন্দের পর্ব ও পর্বাঙ্গের মুখ্যতা ও অখণ্ডনীয়ত! অব্যাহত 
থাকে সেদিকে অবহিত থাকিতে হইবে। নহিলে, বাংল! ছন্দের হিসাবে 
ছন্দঃপতন ঘটিবে! দ্বিতীয়তঃ, বাংলার হলস্ত দীর্ঘ অক্ষর যে সংস্কৃত দীর্ঘ 
স্বরের গ্রতিনিধি-স্থানীয় নয়, তাহ! পূর্বেই বল! হইয়াছে । তৃতীয়তঃ, বাংলায় 
পর্ব-ও-পর্বাঙ্গ পদ্ধতির জন্ত যে ভাবে ছেদ ও যতি রাখিতে হয় তাহাতে 
সংস্কৃত ছন্দের প্রবাহ অব্যাহত থাকিতে পারে না। যত স্থুকৌশলেই অক্ষরের 
মাত্রা নিরূপিত হউক ন! কেন, বাংলায় ছন্দোবন্ধ হইলেই পর্ব, পর্বের 
মাত্রাসমক্ত্ব, পর্ধের মধ্যে পর্বাঙ্গের বিস্টাস, পর্ব ও পর্বাঙের মাত্র! ও তাহার 
অনুপাত, ইহাই ছন্দোবোধের ভিত্তি ও মুখ্য বিচাধ্য হইয়া দাড়ায়, দীর্ঘ ব 
হস্বের পারম্পর্য/ অত্যন্ত গৌণ, উপেক্ষণীয় ও যদৃচ্ছাক্রমে পরিবর্তনীয় লক্ষণমাত্র 
হইয়! পড়ে। 

উদাহরণস্বরূপ স্ুকবি সত্যেন্রনাথের একটি নি বিচার করা যাক্‌। 
স্কৃত মালিনী ছন্দের অনুকরণে তিনি লিখিয়াছেন-__ 


উড়ে চলে গেছে বুল্বুল্‌, শৃন্ঠময় স্বর্ণপিপ্নর, 
ফুরায়ে এসেছে ফাল্গুন, যৌবনের জীর্ণ নির্ভর। 


যদি বাংল! ছন্দের হিসাবে ইহ! ছন্দোহ্ষ্ট না হয়, তবে বলিতে হইবে ষে এই 


১৯২ বাংল। ছন্দের মুলসুন্র 


ছুইটি চরণ ৬+৩.এই সঙ্কেতে ছয় মাত্রার পর্বব লইয়া! গঠিত হইয়াছে । বাংলা 
ছন্দে ইহার ছন্দৌলিপি হইবে 


নি 
উড়ে চলে গেছে । বুলবুল 


রি আগ ও যা ও 


শৃনতমর স্বর্ণ | পিঞ্জর 


ফুরায়ে এসেছে | ফাল্গুন্‌ 


যৌবনের জীর্ণ | নিভর 


যদি ইহাকে সংস্কৃত মালিনী ছন্দের রীতিতে 


উড়ে চলে গেছে বুলবুল্‌ শূন্য ময় বর্ণ পিপ্ভর 


চি বা জট বহর” ব্রা ্্ . পপ পপ” ই. পপ ৮ সই এপ সপ 


ফুরায়ে এসেছে কালগুন যৌবনের জীর্ণ নিন্ভর 


এই ভাবে পাঠ কর! যায় তবে বাংল! ছন্দের যাহ] ভিত্তিস্থানীয়-__ পর্ব ও পর্বাঙগ__ 
তাহাদেরই মুখ্যত। ও রীতি বজায় থাকে না। চার মাত্রা, পাচ মাত্রা বা ছয় 
মাত্রা-কোন দৈর্ঘ্যের পর্ধকেই ইহার ভিত্তি করা যায় না, কোন নিয়মিত 
প্রথাতে এখানে যতি স্থাপন। করা যায় না, স্থতরাং বাংল! ছন্দোবন্ধের পরিধির 
মধ্যে ইহার স্থান হয় না। পাঠ করিলেই সমস্তটা অস্বাভাবিক, কৃত্রিম, 
ছন্দোতুষ্ট বলিয়া মনে হয়। ইহার সহিত মালিনী ছন্দে রচিত কোন সংস্কৃত 
শ্লোক মিলাইয়া দেখিলেই সংস্কৃত মালিনী ছন্দ ও তাহার বাংল! অনুকরণের 
মধ্যে ধাতৃগত পার্থকোর উপলব্ধ হইবে। 'রঘুবংশে+র 


শশিন মুপ গতেয়ং কৌমুদী মেঘমুক্তং 


জলনিধি মনু রূপং জঙ্ব, হু কন্াবতীর্ন 


প্রভৃতি চরণের ধ্বনি-বৈচিত্র্য ও ছন্দের প্রবাহ যে কোন বাংলা অনুকরণে 


থাকিতে পারে না তাহ স্পষ্টই গ্রতীত হয়। 
বাংলা যথার্থ দীর্ঘস্বর স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। কোন্‌ কোন্‌ ক্ষেত্রে 


তাহার প্রয়োগ সম্ভব তাহ] পূর্ববে বলা হইয়াছে (নুঃ ১৬ক দ্রষ্টব্য )। এই 
উপলক্ষে হেমচন্দ্র, ভাঁরতচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিত৷ উল্লেখযোগ্য | 
কিন্তু পর্বব-পর্বাঙ্গ-পদ্ধতির রীতি বজায় রাখিয়াই তন্রপ করা সম্ভব। এইরূপ 


বাংলা ছন্দের মুলসুপ্র ১৯৩ 


দার্থস্বরের ব্যবহার করিতে পারিলে যথার্থ সংস্কৃত ছন্দের অনুরূপ ধ্বনিহিলোল 
পাওয়া! যায়। গুরু অক্ষরের ব্যবহারের জন্তও এক প্রকার ধ্বনিবৈচিত্র্য পাওয়া 
যায়, মধুহ্দন ও রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনা এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য । কিন্ত 
যেকোন সংস্কৃত ছন্দের যদৃচ্ছ! অনুকরণ বাংলায় সম্ভব নয়। 


13-16670, 


পর্বাঙ্গ-বিচারের গুরুত্ 


বাংলা ছন্দের বিচারে পর্ধের গুরুত্ব এখন প্রায় সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। 
পর্ববই যে বাংল! ছন্দে উপকরণ-স্থানীয়, পর্ষের পরিমাপের উপরই যে ছন্দের 
গতি ও প্রকৃতি নির্ভর করে এবং তাহাতেই ছন্দের পরিচয়, এ কথ! সর্ব্ববাদি- 
সম্মত। অবশ্ত কখন কখন পর্ব এই কথাটির বদলে অন্ত কোন শব্দের ব্যবহার 
দেখ! যায়। পদ, কলা, বিভাগ ইত্যাদি শব্ধ কেহ কেহ ব্যবহার করিয়াছেন 
বটে, কিন্তু তাহাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধেই আপত্তির কারণ আছে; এবং কেহই 
পর্ব্ব শব্দটির বদলে এ সমস্ত শব্দ বরাবর সঙ্গতি রাঁখিয়! ব্যবহার করিতে পারেন 
নাই। যাহা হউক, অন্ত নাম দিলেও পর্ধের গুরুত্বের কোন লাঘব হয় বা, 
«4১, 11085021190 1)5 81৬ 06161" 11081006 ০110 ৭0061] 25 9৮900. 

কিন্তু বাংলা ছন্দের বিচারে পর্ধাঙ্গের উপযোগিতা এখনও অনেকে ঠিক্‌ 
ধরিতে পারেন নাই। সেই কারণেই বাংল! ছন্দের অনেক মুল তত্ব, অনেক 
সমস্তার সমাধান 'ঠীহাদের কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। স্থতরাং বাংল! ছন্দের 
অনেক বিশিষ্ট লক্ষণ ও ধশ্ম, বাংল! ছন্দের অনেক বৈচিত্র্য সম্পর্কে কোন ব্যাখ্যা 
তাহার। দ্বিতে পারেন না। “এ রকম-ও হয়, ও রকম-ও হয়,” "মাঝে মাঝে 
এ রকম হয়, “সব সময় হয় না, “কবির কান-ই সব ঠিক করে নেবে, "ইত্যাদি 
অক্ষম যুক্তির আশ্রয় নিতে বাধ্য হ'ন | তবে কদাচ ছুই এক জন 'পর্বাংশ,, 
“কলা প্রভৃতি শব্দ এই অর্থে ব্যবহার করেন দেখা যায়। অর্থাৎ, পর্ধাঙ্গ বস্তি 
যে আছে এবং ছন্দে তাহার যে গুরুত্ব আছে__-এই সত্যটি অস্পষ্ট ভাবে তাহাদের 
কাছে কখন কখন ধর] দেয়। 

পর্ববা্জ কি এবং পর্ব ও পর্বাঙগের মধ্যে সম্পর্ক কি, তাহার আলোচন। পূর্বে 
কর! হইয়াছে । পর্বাঙ্গ-বিচারের গুরুত্ব সম্বন্ধে ছুই একটি কথা এ স্থলে বল! 
হইতেছে । 

(১) পর্ববাঙ্গ-বিচার ব্যতিরেকে পর্ধের গঠন-রীতি, তাহার দোষণ্ডণ ইত্যাদি 
ঠিক বোঝা যায় না। এই বিষয়ে স্পষ্ট ধারণার অভাব বশতঃ মধুস্দন 
মাৎসর্ধয-বিষ-দশন, এবং রবীন্দ্রনাথ “উন্মত্-ম্নেহ-ক্ষুধায়' ইত্যাদি হুষ্ট পর্বব কখন 
কখন প্রয়োগ করিয়াছেন ( হুঃ ২৫ দ্রষ্টব্য )। 


পর্ববা-বিচারের গুরুত্ব ১৯৫ 


(২) (ক) বাংল] পঞ্ছে শ্বাসাঘাতের স্থান আছে, এবং তাহার প্রভাবে ছন্দ 
একটি বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহণ করে; ছন্দের লয়ের পরিবর্তন হয়, অক্ষরের মাত্রার 
ইতরবিশেষ হয়। কিন্তু শ্বানাঘাত সর্বদা ও সর্বত্র পড়িতে পারে না। পর্বাঙ্গ- 
বিচার ব্যতিরেকে এ সম্বন্ধে বিধিনিষেধ নির্ধারণ কর! সম্ভব নহে ।স্থঃ ২০ দ্রষ্ট্বয)। 

(খ) বাংলায় শ্বাভাবিক দীর্ঘ স্বর নাই। সুতরাং সংস্কৃত ছন্দের যথেচ্ছ 
অনুকরণ বাংলায় সম্ভব নহে। তত্রাচ, স্থল বিশেষে বাংল! পগ্ঘে দীর্ঘ স্বরের 
ব্যবহার দেখ) যায়। কখন, কোথায় এবং কি নিয়ম অনুসারে বাংল! ছন্দে দীর্ঘ 
স্বরের প্রয়োগ চলিতে পাবে, এ সম্পর্কে কি কি বিধিনিষেধ আছে, তাহা 
পর্ববাঙ্গ-বিচার ন1! করিলে অনুধাবন করা যায় ন] ( স্থঃ ১৬ দ্রষ্টব্য )। 

(৩) (কু) বাংলায় অক্ষরের মাত্র! পূর্ব নির্দিষ্ট ব। কব নহে, ছন্দের 16692) 
বা পর্রিপাটী অনুনারে ইহ! নিয়ন্ত্রিত হয়। পর্বাঙ্গ-বিচার ব্যতিরেকে এই 
পরিপাটা ও তাহার আবশ্যকতা স্বরূপ নির্দেশ করা সম্ভব নহে (সঃ ২৭-৩০ 
দ্রষ্টব্য )। 

(খ) যখন বাংলায় সম্পূর্ণ অপ্রচলিত কোন শব্ধ ইংরাজী বা অপর কোন 
বিজাতীয় ভাষা! হইতে গ্রহণ করিয়া বাংলা কবিতার পাদ পূরণ কর! হয়, তখন 
এইরূপ শের মাত্রাবিচার কিরূপে হইবে? রবীন্দ্রনাথের "া-চক্র” কবিতায় 
*(7019010711070)৮ 'আধুনিকা” কবিতায় “চ010-$10601180১* দ্বিজেন্দ্রলালের 
হাসির গানে? 441০৯], 1)০০1 ৪0৭10000101), 1081)” প্রভৃতি বিদেশী শব্ধ বা শবা- 
গুচ্ছ দিয়া পাদ-পুরণ কর! হইয়াছে । এ সমস্ত ক্ষেত্রে মাত্রাবিচার কেবলমাত্র 
পর্ববাঙ্ঈ-বিচাঁর অনুসারেই কর! সম্ভব; অন্ত কোন উপায়ে এইসব শবে অক্ষরের 
মাত্রা-বৈচিত্র্য নির্ণয় করা যায় না। 

(৪) বাংলা পদ্চে অমিতাক্ষর ছন্দোবন্ধে ও আরও অনেক স্থলে পর্বের 
মধোই ছেদ পড়িতে পারে। কিন্তু পর্বের মধ্যে যেখানে সেখানে এই ছেদ 
পড়িতে পারে না, পর্বাঙ্গ-বিচাঁর করিয়া ছুই পর্বাঙ্গের মধ্যেই এইরূপ ছেদ 
বসান যাইতে পারে। 


নয় মাত্রার ছন্দ 


গত ১৩৩৯ সালের আষাঁঢ় মাসের “বিচিত্রা” নয় মাত্রার ছন্দ সম্বন্ধে একটি 
গ্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলাম | বাংলা ভাষায় নয় মাত্রার পর্ষের ব্যবহার দেখিয়াছি 
বলিয়া মনে হয় না। বাংলায় চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, দশ মাত্রার পর্ব 
লইয়৷ ছন্দোবন্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু নয় মাত্রার পর্ব অবলম্বন করিয়! কবিতা রচন৷ 
হইতে পারে কিনা সে বিষয়ে পথনির্দেশ করিবার জন্ত ছন্দঃশিল্লীদের আহ্বান 
করিয়াছিলাম। এতৎসম্পর্কে মাত্র দুইটি লেখা তাহার পরে পড়িয়াছি। একটির 
লেখক-_শ্রাবণ ১৩৩৯ সংখ্যার “বিচিত্রাস্ম শ্রীশৈলেন্্কুমার মল্লিক। ফ্লপরটির 
লেখক--কাত্তিক ১৩৩৯ সংখ্যার 'পরিচয়'এ কবিগুরু শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রপ্রথম 
প্রবন্ধে প্রকাশিত উদ্াহরণের আলোচন! পরে করিব, প্রথমে কবিগুরু রবীন্ত্র- 
নাথের দৃষ্টান্তগুলির কিঞ্চিৎ বিশ্লেষণ করিতে চাই । 

রবীন্দ্রনাথের মত-_বাংলায় নয় মাত্রার ছন্দ খুব চলে এবং আরও চলিতে 
পারে। তীহার পূর্বপ্রকীশিত লেখ! হইতে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন এবং 
কয়েকটি নৃতন দৃষ্টান্তও বচন! করিয়াছেন। বাংল! ছন্দে কি চলে আর না চলে 
এ সম্বন্ধে অবশ্ঠ রবীন্দ্রনাথের মত অতুলনীয় ছন্দঃশিল্পীর মতই প্রামাণিক বলিয়া 
গৃহীত হওয়া উচিত। কিন্তু তাহার প্রবন্ধটি পড়িয়া! মনে হইল তিনি ঠিক 
আমার প্রশ্রটির উত্তর দিবার চেষ্টা করেন নাই। নয় মাত্রার চরণ লইয়! 
যে ছন্দোবন্ধ হয়, তিনি তাহারই উদাহরণ দিয়াছেন, কিন্তু নয় মাত্রার পর্ব 
লইয়! ছন্দোবন্ধ হয় কিন তাহা বুঝাইবার বা দেখাইবার চেষ্টা করেন নাই। 
তিনি যে পর্ধের কথা চিন্তা না করিয়া, চরণের কথাই চিন্তা করিতেছিলেন তাহ 
এ প্রবন্ধের শেষ অংশ হইতেই বেশ বোঝ যায়। তিনি নয় মাত্রার ছন্দের 
দৃষ্টান্ত দেওয়ার পর, এগার, তের, পনের, সতের, উনিশ, একুশ মাত্রার ছন্দের 
দৃষ্টান্ত দিয়] প্রমাণ করিয়াছেন যে “বাংলায় নতুন ছন্দ তৈরী করতে অসাধারণ 
নৈপুণ্যের দরকার করে না” এগার হইতে একুশ মাত্রার ছন্দের যে দৃষ্টান্তগুলি 
তিনি দিয়াছেন তাহাতে যে চরণের মোট মাত্রা-সংখ্যা লইয়াই গণনা কর! 
হইয়াছে, চরণের উপকরণ পর্বের মাত্রামংখ্য! লইয়] গণনা করা হয় নাই তাহা ত 
স্ুম্গষ্ট। একটু বিশ্লেষণ করা যাকৃ। 
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এগার মাত্রা ছন্দের দৃষ্ান্তগুলির ছন্দৌলিপি করিলে এইরূপ াড়ায়_ 


১1 চামেলির : ঘন-ছাঁয়- | বিতানে »ল (৪ +৪8)-4-৩ 
বনবীণা : বেজে ওঠে | কীতানে। -(৪-৮৪)-+৩ 
শ্পনে : মগন : সেথা | মালিনী -(৩+৩+২)+৩ 
কুহ্ধম- : মালায় £ গাথা | শিখানে ॥ 2 (৩+৩+২)+৩ 


এখানে ছন্দের উপকরণ আট মাত্রার পর্ব | প্রতি চরণে একটি আট মাত্রাব 
পর্রব ও পরে একটি নিন যাত্রার অপূর্ণ (০51510110 ) পর্ব আছে । হয়ত কেহ 
অন্যভাবেও ইহার ছন্দোলিপি কবিতে পাঁরেন-_ 


চামেলির : ঘন- | ছায়া : বিতানে »(৪+২)+(২+৩) 
বন বীণা : বেজে 1]1ওঠে £:কীতানে। নল(৪+২)+'২+৩) 
স্পনে :মগন | দেখা £ মালিনী ০ ৩+৩)+(২+৩) 
কৃষ্টম : মালায ' গাথা : শিথানে ॥ _ (৩+৩)+(২+৩) 


এ বকম ছন্দোলিপি করিলে মূল পর্করটি ভয় ছয় মাত্রার, এবং চরণটি একটি 
ছয় মাত্রার পূর্ণ ও একটি পাচ মাত্রার অপূর্ণ পর্ববেব সমষ্টি হইয়! দাড়ায় | 


'এ রকমের ছন্দোবন্ধ অবশ্য রবীন্দ্রনাথ পূর্বেও করিয়াছেন | যেমন-_ 


_ তাহারে শুধানু হেসে | যেমনি -(৩+৩+২)+৩ 
_-নতমুখে চলি গেলা | তরুণী -(৪+৪)+৩ 
_-এ ঘাটে বাধিব মোর | তরণী -(৩+৩+২)+৩ 


এ রকম প্রতোক চরণের সঙ্কেত ৮4+৩। 


৬4৫ সঙ্কেতের উদাহরণও পাওয়। যায়-_ 


_ শিলা রাশি রাশি | পড়িছে খসে -(২+৪)+(৩+-২) 
_-গরজি উঠিছে |] দারুণ রোষে -(৩+৩)+(৩+২) 


প্রাচীন কবিদের একাঁবলী আসলে এই সঙ্কেতের ছন্দ । 


২। মিলন-মহুলগনে | কেন বল -(৩+৪)+৪ 
নয়ন করে তোর | ছল্‌ ছল্‌ ! -(৩+৪)+1৪ 
বিদায়-দিনে যবে | ফাটে বুক, -(৩+-৪)+৪ 


সে দিনো দেখেছি তো | হাসিমুখ ॥ »০(৩+৪)+৪ 


১৯৮ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


এখানে মূল পর্ব সাত মাত্রার । এ সক্কেতের উদাহরণ রবীন্দ্রনাথের আগেকার 
কাব্যেও পাওয়া যায় 
তাহাতে এ জগতে . ক্ষতি কার, 
নামাতে পারি যদি | মনোভার ? 
দু” কথা বলি যদি কাছে তার 
তাহাতে আনে যাবে কীবকার? 
তের মাত্রার ছন্দের দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথ তাহার পূর্বাপ্রকাশিত কাব্য হইতেই 
দিয়াছেন-_ 
৩। গগনে গরজে মেঘ, | ঘন বরম! ০৮4৫ 
কলে একা বসে আছি, | নাহি ভরফ৷ ₹৮+৫ 
আরও দেওয়! যায়, যেমন-- 


রঙীন খেলেন দিলে |] ও রাঙা হাতে স্্৮7৫ 
৮খন বুঝিরে, বাছ1, | কেন যে প্রাতে -৮+৫ 


এই দু উদাহরণেই মুল পর্ব আট মাত্রার | 


পনের মাত্রাব ছন্দের দৃর্টান্ত রবীন্দ্রনাথ দিয়াছেন-__- 


৪ | হেবীর জীবন দিয়ে! মরণেরে জিনিলে -(৩+৩+২+1৪+-৩) 
নিজেরে নিঃগ করি | বিশ্বেরে কিনিলে -(৩+৩+২)+ (৪+-৩) 


এখানে মূল পর্ব আট মাত্রার। পূর্বপ্রকাশিত কাবোযেও এ রকম পাওয়া যায়, 
যেমন-_ 
দিন শেষ হয়ে এল | আধারিল ধরণী -₹৮+৭ 
সতের মাত্রীর ছন্দের যে উদাহরণ ববীন্জরনাথ দিয়াছেন সেখানে মুদ্রিত ছুইটি 
পংক্তি যোগ করিয়া! তবে সতেরটি মাত্র পাওয়াযায়। স্থুতবাং সেখানে যে সতের 
মাত্রার পর্ব নাই তাহ! বলাই বাহুলা। 
৫| ভর! নদী দুই কুলে কুলে 
কাশবন ছুলিছে। 
পূর্ণিম! তারি ফুলে ফুলে 
আপনারে ভূলিছে। 
এখানে পংক্তিগুলিতে যথাক্রমে ১০, ৭, ১০, ৭ মাত্রা করিয়া আছে । এক 
একটি পংক্তির শেষে যে স্ু্পষ্ট যতি আছে তাহ! লিখিবাঁর ভঙ্গী হইতেই ধরা 
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পড়ে। প্রথম ও তৃতীয় পংক্তির শেষে যে যতি আছে তাহ! অর্দযতি কি পূর্ণঘতি 
তাহা লইয়া কিছু মতভেদ হইতে পারে। যদি তাহাকে অর্দযতি বলিয়াও ধরা 
যায় তাহ1 হইলেও সেখানে একটি প.ব্বর শেষ হইয়াছে স্বীকার করিতে হয়, 
স্থুতরাং দশ মাত্রার চেয়ে বড় পর্ব এখানে পাওয়া যায় না। আমার নিজের 
মনে হয় যে এখানে দশ মাত্রার পর্বও নাই, দশ মাত্রার পর্ব থাকিলে কাব্যের ষে 
গান্তীর্ধ্য থাকে তাহার নিতান্ত অভাব এখানে পরিলক্ষিত হয়। প্রতি পংক্তির 
শেষে পূর্ণঘতি আছে বলিয়! মনে হয়, স্থতরাং এক একটি পংক্তিকেই 'আমি এক 
একটি চরণ বলিয়! ধরিতে চাই। প্রতি চরণে ছুই পৰ্ৰ“ এবং মূল পবর্ব প্রথম ও 
তৃতীয় চরণে ছয় মাত্রার, এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থে চার মীত্রার। মুল পবর্ব সব্বাত্রই 
ছয় মানার অথবা স্বর্বন্রই চার মাত্রার এইরূপ ধরিয়া! পাঠ ও ছন্দোলিপি করাও 
ঢুলিতে পারে। 

উনিশ মাত্রার ছন্দের যে উদাহরণ কবিগুরু দিয়াছেন সেখানেও ছুইটি পংস্তি 
যোগ ন। করিলে উনিশ মাত্রা পাওয়া যায় না। অথচ এক একটি পংক্তি আসলে 
এক একটি চরণ; পব্বনহে, পববর্ণঙ্গ ত নহেই। 


৬। ঘন মেঘভ।র | গগন তলে ₹৬+-৫ 
বনে বনে ছায়। | তারি, -৬+২ 

একাকিনী বনি | নয়ন-জলে -৬+৫ 

কোন্‌ বিরহিনী ! নারী। -৬+২ 


এখানে ছয় মাত্রার পবর্ব অবলম্বন করিয়া ছন্দ রচনা করা হইয়াছে । প্রতি 
চরণে ছুইটি পবব; প্রথমটি পূর্ণ ও অপরটি অপূর্ণ। প্রথম ও তৃতীয় চরণে অপূর্ণ 
পর্ব্বটি পাঁচ মাত্রার এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে ছুই মাত্রার। 

একুশ মাত্রার ছন্দের ষে উদাহরণ কবিগুরু দিয়াছেন, সেখানেও এ এ মন্তব্য 
খাটে। দুইটি পংক্তি বা দুইটি চরণ যোগ না করিলে একুশ মাত পাওয়া যায় না, 
ছন্দের মূল উপকরণ ষে পবর্ব তাহাতে মাত্র ছয়টি করিয়! মাত্রা পাওয়৷ যাইতেছে । 


৭। বিচলিত কেন | মাধবী শাখ! ₹৬+৫ 
ম্জরী কাপে | খর থর স্ত৬ 478 

কোন্‌ কথ! তার | পাতায় ঢাক। ৬+৫ 

চুপি চুপি করে | মরমর ৬4৪ 


ষ্টান্তগুলির বিশ্লেষণ হইতে বোঝ ধায় যে রবীন্দ্রনাথ পর্বের মাত্রার 
কথ! এ প্রবন্ধে আলোচনা করেন নাই, তিনি চরণের মাত্রা কখন কখন চরণের 


২০০ বাংল ছন্দের মূলসূত্র 


অপেক্ষাও বৃহত্তর ছন্দোবিভাগ অর্থাৎ শ্লোকার্ধের মাত্রার সংখ্যার হিসাব 
করিয়াছেন । কাজেই নয় মাত্রার ছন্দের দৃষ্টান্ত হিসাবে যে উদাহরণগুলি তিনি 
দিয়াছেন তাহাঁতেও যে নয় মাত্রার চরণই পাওয়! যায়, নয় মাত্রার পবর্ব পাওয়। 
যায় না, তাহা বিচিত্র নহে । দশ মাত্রার পর্ধই বোধ হয় বাংল! ছন্দের বৃহত্তম 
পবব; এতদপেক্ষ। বৃহত্তর পবের্বর ভার সহা কর] বাঙালীর ছন্দে বোধ হয় সম্ভব 
নহে। সতের, উনিশ, একুশ ইত্যাদি মাত্রাসংখ্যা লইয়1 বাংল ছন্দের পর্ব 
গঠন করা অসম্ভব। 
পব্র্ব লইয়া এত আলোচন1 করিতেছি, কারণ পর্বই বাংলা ছন্দের উপকরণ। 
পবেবব সহিত পব্ব গ্রথিত কবিয়াই ছন্দের মাল্য রচনা করা হয়; পর্বের 
মান্রাসংখা। হইতেই ছন্দের চাল বোঝ! যায়; মিতাক্ষর ছন্দে পর্বের মাক্র।সংখ্যা 
পরিমিত বলিয়াই তাহ! মিতাক্ষর। পর্ধের মাত্রাসংখ্য৷ ঠিক রাখিয়া নানাভাবে 
চরণ ও স্তবক গঠন করিলেও ছন্দের এঁক্য বায় থাকে, কিন্তু যদি পর্বের মাত্রা- 
ংখ্যার হিসাবে গরমিল হয়, তবে চরণের মাত্রা বা স্তবক গঠনের রীতি দ্বার 
ছন্দের এঁক্য বজায় রাখা যাইবে না। ছু" একটি উদাহরণের দ্বারা আমার 
বক্তব্যটি পরিষ্ফুট করিতেছি । 
তুমি আছ মোর জীবন মরণ হরণ করি-_ 
এই চরণটিতে মোট সতের মাত্র] । 
সকাল বেলা কাঁটিয| গেল বিকাল নাহি যায়__- 


এই চরণটিতেও মোট সতের মাত্রা । কিন্তু এই দুইটি চরণে মোট মাত্রীসংখা। 
সমান বলিয়। তাহাদের সতের মাত্রার ছন্দ নাম দিয়! এক গোত্রে ফেল! কি সম্ভব 
হইবে ? এই দুইটি চরণ কি কখন একই স্তবকে গ্রথিত হইতে পাঁরে ? উহার 
উত্তর_-না। কারণ, এই ছুইটি চরণের চাল ভিন্ন, তাহাদের প্রকৃতি ভিন্ন । 
এই পার্থক্যের স্বরূপ বোঝ! ষায় চরণের উপকরণ-স্থানীয় পব্বের মাত্রা হইতে। 
প্রথম চরণটিতে মুল পর্ব ছয় মাত্রার, তাহার ছন্দোলিপি এইরূপ-_ 

তুমি আছ মোর | জীবন মরণ | হরণ করি -(৬+৩+৪৫) 
দ্বিতীয় চরণটিতে মূল পর্ব্ব পাঁচ মাত্রার, তাহার ছন্দোলিপি এইরূপ-_ 

সকাল বেল! | কাটিয়া! গেল | বিকাল নাছি | যায় -(৫+৫+৫+২) 

ছয় মাত্রার ও পাঁচ মাত্রার পের র ছন্দোগুণ সম্পূর্ণ পৃথকৃ। এই পার্থক্যের 

জন্যই উদ্ধৃত চরণ দুইটির ছন্দ সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির বলিয়। মনে হয়) কাজেই 


নয় মাত্রার ছন্দ ২০১ 


ছন্দের পরিচয় দিতে গেলে বা! তাহার শ্রেণীবিভাগ করিতে গেলে পব্রের 
মাত্রাসংখ্যার অনুযায়ী করাই সঙ্গত, চরণের মাত্রাসংখ্যার অনুসারে করিলে কোন 
লাভ নাই। 

আর একটি উদাহরণ দিই__ 


হেরিনু রাতে, উতল উৎসবে 
তরল কলরবে 
আলোর নাচ নাচায় চাদ সাগরজলে যবে, 
নীরব তব নম্র নত মুখে 
আমারি আক! পত্রলেখা, আমারি মাল! বুকে । 
দেখিনু চুপে চুপে 
আমারি বীধা মুদঙ্গের ছন্দ রূপে রূপে 
অঙ্গে তব হিল্লোলিয়া৷ দৌলে 
ললিত-গীত-কলিত-কলোলে ॥ 


উদ্ধৃত স্তবকের ভিন্ন ভিন্ন চরণে যথাক্রমে ১২, ৭, ১৭, ১২১ ১৭, ৭) ১৭, ১২, 
১২ মাত্রা আছে! এক একটি চরণের মোট মাত্রাসংখ্য! হইতে অথবা নির্দিষ্ট 
মাত্রার চরণ-সন্নিবেশের রীতি হইতে 'এখানে স্তবকের এক্যথত্র পাওয়া যায় ন!। 
কিন্তু বরাবর পাঁচ মাত্রার মুলপবর্ব ব্যবহৃত হুইয়াছে বলিয়াই এখানে ছন্দের 
এুক্য বজান্ব আছে। ইহ! হইতেও বোঝা যায় যে ছন্দের পরিচয় পাওয়া যায় 
পব্বের মাত্রাসংখ্যা হইতে, চরণের মাত্রাসংখ্যা হইতে নহে। 

এই উপলক্ষে পবর্ব সন্বন্ধে ছু* একটি কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করিতে চাই। 
প্রত্যেক পব্বের পরে একটি অদ্দষতি থাকে, অর্থাৎ সেই সময়ে জিহ্বার 
একবারের ঝৌক শেষ হয় এবং পুনশ্চ শক্তি সংগ্রহের জন্য অতি সামান্ত ক্ষণের 
জন্ত জিহ্বার ক্রিম বিরত থাকে । লিহ্বার এক এক বারের ঝৌঁকে ক্লাস্তিবোধ 
বা বিরামের আবস্তকতার বোধ না হওয়া! পধ্যস্ত যতটা উচ্চারণ করা যায় 
তাহারই নাম পর্ব । 

এক একটি পর্বৰ ছুইটি বা তিনটি পর্বাঙ্জের সমষ্টি । অন্ততঃ ছুইটি পর্বণঙ্গ 
না থাকিলে পর্ধের মধ্যে ছন্দের গতি বা তরঙ্গ অনুভূত হয় না। তিনটির 
বেশী পর্ধবাঙ্গ দিয়া পর্ব গঠিত হয় না, গঠন করিতে গেলে তাহ। বাংল! ছন্দের 
গতির ব্যভিচারী হইবে। এক একটি পর্বাঙ্গে এক হইতে চার পর্যন্ত যাত্র। 
থাকিতে পারে। এক একটি পর্বাঙ্গ সাধারণতঃ একটি গোট। মূল শব্দ অথবা 


২০২ বাংল৷ ছন্দের মূলপুত্র 


একাধিক গোট। মূল শব্ের সহিত সমান। পর্বাঙ্গ স্বরগান্তীধ্যের উদ্থান- 
পতনের এক একটি তরঙ্গের অনুসরণ করে। 
পর্ব ও চরণের মধ্যে পার্থক্য এই যে সাধারণতঃ চরণ মাত্রেই একাধিক 
পর্বেবর সমষ্টি | পর্ধের পর অর্ধযতি, আর চরণের পর পূর্ণষতি থাকে । 
এইবার নয় মাত্রার ছন্দের দৃষ্টান্ত বলিয়া কবিগুরু ষে উদাহরণগুলি দিয়াছেন 
সেইগুলির বিশ্লেষণ কর যাকৃ। | 
ক) আঁধার রজনী পোহাল, 
জগৎ পুরিল পুলকে, 
বিমল প্রভাত কিরণে 
মিলিল দ্যুলোক ভূলোকে। 
এখানে প্রত্যেক পংস্তিতে নয় মাত্র! আছে। কিন্তু এক একটি পংক্তিকি 
এক একটি পর্ব, না, চরণ? পংক্কতির শেষে যে যতি আছে তাহ। অদ্ধযতি, না, 
পূর্তি? জিহ্বার ঝৌক কি পংক্তির শেষে আসিয়া শেষ হইতেছে, না, 
পূর্ব্বেই কোন স্থলে শেষ হইয়া! আবার নূতন ঝোকের আরম্ভ হইতেছে? ইহার 
ছন্দোলিপি কিরূপ হইবে ?__ 
আধার : রজনী : পোহাল। 
জগৎ :পূরিল : পুলকে | 
বিমল : প্রভাত : ক্রিণে | 
মিলিল : দ্ুযলোক : ভূলোকে | 


এইরূপ, না, 
আধার : রনী ! পোহাল, -(৩+৩)+৩ 
জগৎ £ পুরিল | পুলকে, স(৩+৩)+৩ 
বিমল : প্রভাত | কিরণে _।৩+৩)4+-৩ 
মিলিল : দুযুলোক | ভূলোকে। সু (৩+৩)+-৩ 
এইরূপ ! 


আমাব মনে হয়, উদ্ধৃত গ্লোকটিতে ছয় মাত্রার পর্বই মূলপর্ধব, এবং দ্বিতীয় 
প্রকারে ছন্দোপিপি করাই স্বাভাবিক | করেকটি যুক্তি এ সম্পর্কে উত্থাপন 
করিতেছি । 

“আধার” ও “রজনী” এই ছুইটি শব্দের উচ্চারণকালে তন্মধ্যে ধ্বনির 
যে প্রবাহ, “রজনীর পর “পোহাল” উচ্চারণ করিতে .গলে তন্মধ্যেও কি 


নয় মাত্রার ছন্দ ২০৩) 


ধবনির সেই প্রবাহ? “আবাধার” ও “বরজনীশ্র মধ্যে যতি নাই, কিন্তু “রজনীর 
পরেকি একটি হৃম্বযতি বা! অর্ধযতি আসে না? যদি আসে তবে এখানেই 
পর্বেবের শেষ ও নূতন একটি পর্বের আরস্ত। 

“পোহাল” শব্দটির পর একটি কমা আছে এবং এখানেই একটি বাকের 
শেষ হইয়াছে। স্মুতরাং এখানে একটি পূর্ণযতি আসাই কি একাত্ত স্বাভাবিক 
নহে ? যদি এখানে পূর্ণযতি আসে, তবে এথানে একটি চরণের শেষ হইয়াছে । 
জটিল স্তবকের মধ্যে যেখানে 91111,64৭1 বা অপুর্ণ চরণের ব্যবহার হয় সেখানে 
ভিন্ন অন্তর একটিমাত্র পর্ধে চরণ গঠিত হইতে পারে না| ইহার কারণ এই 
যে তৃম্বযতি বা অর্ধধতি মোটে আসিল না, একেবারেই পূর্ণষতি আসিয়া পড়িল-_ 
এইভাবে উচ্চারণ হয় না| সুতরাং “পোহাল” শবের পর যদি পূর্ণযতি থাকে 
তবে তাহার পূর্বে কোথাও হ্ম্বযতি নিশ্চয়ই আছে এবং সেইখানেই পর্বের 
শেষ হইয়াছে । 

পরের ছুইটি উদ্াহবণ সম্বন্ধেও একথ। খাটে। সে হুটিও ছয় মাত্রার পর্বে 
রচিত | 


খ। গোড়াতেই : ঢাক | বাজনা -(৪+২)+৩ 
কাজ করা : তার |কাজন। - (৪8+২)7-৩ 
(গ) শকতি : হীনের | দাপনি -(৩+৩)+৩ 
আপনারে : মারে | আপনি _(৪+২)+৩ 


ছয় মত্রার পর্বের ব্যবহার রবীন্দ্রনাথের কাব্যে খুব বেশী, এ বিষয়ে তাহার 
প্রবণতা স্বাভাবিক। 

(৩+৩+৩) এই সঙ্কেতে নয় মাতার ছন্দ রচন1 করিতে গেলে সাধারণতঃ 
তাহা (৩+৩)+৩ হইয়া দঈাভাধ ; অর্থাৎ যাঁহাকে নয় মাত্রার পর্ব বলিতে চাই 
তাহা ছয় মাত্রার একটি মূল পর্ব এবং তিন মাত্রার একটি অপূর্ণ পর্ের সমষ্টি 
হয়! দাড়ায় । শ্রীশৈলেন্ত্রকুমার মল্লিকও তাহ! লক্ষ্য করিয়াছেন । 

এই উদাহণগুলিতে যে নয়মাত্রার পর্ব নাই তাহার একটি ০7০৪] (৪56 
ব৷ চূড়ান্ত প্রমাণ পরে দ্িব। আপাততঃ অন্য দৃষ্টান্তগুলি আলোচনা করা যাক। 

(ঘ) আমন দিলে অনাহ্তে 
ভাষণ দিলে বীণ। তানে, 


বুঝি গো তুমি মেঘদুতে 
পাঠয়েছিলে মোর পানে । 


২০৪ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


এখানে মুলপর্বব নয় মাত্রার নয়, যদিও প্রতি পংক্তিতে নয়টি মাত্রা আছে । 
মূল পর্ব পাচ মাত্রার, প্রত্যেকটি পংক্তি একটি চরণ, প্রতি চরণে ছুইটি পর্বব, 
একটি পাচ মাত্রার পূর্ণ পর্ব, অপরটি চার মাত্রার অপূর্ণ পর্ব। ছন্দোলিপি 
করিলে এইরূপ হইবে__ 


আসন দিলে | অনা £ হতে -(৩+২)+1।২+২) 
ভাষণ : দিলে | বীণা : তানে, -(৩+১)+(২+২) 
বুঝি গো £ তুমি | মেঘ £ দূতে -₹(৩+২+২+২) 
পাঠায়ে : ছিলে | মোর : পানে -(৩+২)+1২+২) 


এখানে (৩+২+৪) সঙ্কেতের পর্ব নাই, (৩+২)+(২+4১) সঙ্কেতেৰ চরণ 
আছে। “আসন” এ “দিলে” এই ছুই শব্দের মাঝে যেরূপ ধ্বনির গ্রবহি, 
“দিলে” ও “অনাহতের” মধ্যে সেরপ নয় | “দিলে” শব্দটির পর একটি যতি 
অবশ্স্তাবী, সেখানে একটি পর্ধবেব শেষ ধরিতে হইবে । 

এতভ্তিন্ন (৩+২+৪) এট সঙ্কেতে পর্ধ রচিত হইতে পাবে কি ন।সে 
সম্বন্ধে কয়েকটি 4 7)770)1 আপত্তিও আছে । 'প্রবন্ধ-শেষে সেইগুলি আলোচন। 
করিব: 

(উ) বলেছিনু বসিতে কাছে 


দেবে কিছু ছিল না৷ আশা । 
দেবো বলে যে জন যাচে 


বুঝিলে ন। তাহারো ভাষা! । 


এখানেও এক একটি পংক্তি এক একটি চরণ। প্রতি চরণে ছুইটি পর্ব, 
প্রথমটি চার মাত্রার, দ্বিতীয়টি পাচ মাত্রার । সঙ্কেত (২+২)+(৩+২)) 
প্রথম চার মাত্রার পর একটি অদ্ধযতির লক্ষণ সুম্পষ্ট। 

একটু চেষ্ঠা করিয়া বরং এখানে এক ঝৌকে সাত মাত্র! পধ্যন্ত উচ্চারণ 
করিয়া! প্রতি পংক্তিতে সাত মাত্রার একটি পূর্ণ ও দুই মাত্রার একটি অপূর্ণ পর্ব 
রাখা যায়, কিন্তু সমস্ত পংক্তিটিকে এক পর্ব ধরিয়! পাঠ অস্বাভাবিক হইবে । 


(চ) বিজুলী কোথা হ'তে এলে 
তোমারে কে রাখিবে বেধে। 
মেখের বুক চিরি গেলে 


অভাগ! মরে কেদে কেদে । 


নয় মাত্রার ছন্দ ১০৫ 


(ছ) মোর বনে ওগে। গরবী 
এলে যদি পথ ভুলিয়। | 

তবে মোর রাঙ| করবী 
নিজ হাতে নিয়ে। তুলিয়। ৷ 


এই দুই উদ্াহরণেই মুল পবর্ব ছয় মাত্রার। (5) উদাহরণে প্রতি পংক্তিতে 
তিন মাত্রীর পর এবং ছে) উদ্াহরণে প্রতি পংক্তিতে ছয় মাত্রার পর অনেকট। 
বেশী ফাক ইচ্ছাপুববর্ক রাখিয়া লেখা হইয়াছে । সুতরাং এ এ স্থলে যে 
নূতন করিয়া কোক আরম্ভ হইয়াছে এবং একটি পবর্ব শেষ করিয়া! আর একটি 
পবর্ব আরন্ত হইয়াছে তাহ! সহজেই বোঝ! যায়। অধিক বিশ্লেষণ অনাবশ্তক | 
স্মরণ রাখা উচিত যে বাংলায় ছয় মাত্রার পর্ব আছে, পব্বাঙ্গ নাই। চার 
মাত্রার চেয়ে বড় পব্বণঙ্গ বাংলায় অচল। 


(জ) বারে বারে যায় চলিয়| 
ভাষায় নয়ন-শীরে সে, 
বিরহের ছলে ছলিয়৷ 
মিলনের লাগি ফিরে নে। 


রবীন্দ্রনাথ ইহাকে ৪+৪+১-_-এই ভাবে বিশ্লেষণ করিয়! পড়িতে বলিয়া- 
ছেন। তিনি বলিয়া না দিলে অনেকেই বোধ হয় ইহাকে ৬+৩ এই ভাবে 
বিশ্লেষণ করিয়। ছয় মাত্রার ছন্দ মনে করিয়া পাঠ করিতেন। নহিলে যে ভাবে 
শবকে ভাঙিয়া পড়িতে হয়, তাহাতে একটু অস্বাভাবিকতা আসে । 


ভাসায় ন |য়ন শীরে | সে 


অথবা 
যাবার বে | লায়, ছু! | রে-_ 


এই ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া পাঠ করিলে একটু কৃত্রিমতার অভিযোগ যথার্থ ই 
আসিতে পারে। এক, ছুই বা তিন মাত্রার ছোট শব্ষকে ভাঙিয়৷ পবর্ব অথব৷ 
পর্বাঙ্গ-গঠন এক শ্বরাঘাত-প্রধান (বা ছড়া-র ) ছন্দে চলে। অন্তাত্র কেবল 
অপূর্ণ অস্তিম পর্ব-গঠনের সময়ই ইহা! চলিতে পারে। উপরের উদাহরণে ষে 
শেষ অক্ষরটিকে বিচ্ছিন্ন কর! হইয়াছে তাহাতে কোন দোষ নাই, কিন্তু “নয়ন* 
ও “বেলায়” এই ছুইটি শব্ষকে যে ভাবে ভাঙ। হইয়াছে তাহাতে একটু কত্রিমত৷ 
ঘটিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এ স্ত্রেই স্বীকার করিয়াছেন যে “চরণের শেষে যেখানে 


২০৬ বাংল৷ ছন্দের মুলসুগ 


দীর্ঘ যতি সেখানে একটিমাত্র ধ্বনিকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিয়ে সেই ঘতির মধ্যে 
তাকে আসন দেওয়া যায়” ; * কিন্তু অন্যত্র তাহা] চলে না। 

যাহ! হউক, চার চার মাত্রা করিয়াও যদি ভাগ করা যায়, তবে এক একটি 
বিভাগ যে পর্ব ও সমগ্র পংক্তিটি যে চরণ তাহাতে সন্দেহ নাই। রবীন্দ্রনাথ 
নিজেই বলিতেছেন যে “চরণের শেষে দীঘ যতি'* আছে বলিয্না! পংক্তির 
শেষের “ধবনি”কে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হইতেছে । সুতরাং এখানে যে চার 
মাত্রার পর্ব ও নয় মাত্রার চরণ আছে তৎসম্বন্ধে কোন আলোচন। নিশ্রয়োজন। 


(ঝ) আলেো। এল যেদ্বারে তব 
ওগো! মাধবী বনছায়।। 
দোহে মিলিয়া নব নব 
তণে বিছায়ে গাথে। মায়। ॥ 


এখানেও প্রতি পংত্তি, এক একটি চরণ, পর্ব নহে। লিখিবার কায়দ। হইর্তেই 
বোঝা যায় যে প্রথম ও তৃতীয় পংক্তর ছুই মাত্রীকে বিচ্ছিন্ন রাখিতে হইবে 
এবং তদনুগরণে দ্বিতীয় ও চতুর্থ পংক্তির প্রথম ছুই মাত্রাকেও বিচ্ছিন্ন রাখিতে 
হইবে। সুতরাং বড় জোর এখানে সাত মাত্রার পর্ব পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে 
ছন্দোলিপির সঙ্কেত হইবে ২+ (৩4৪), (২+৩+৪) নহে । নতুব! (২+৩)+ 
(২+২) এই সঙ্কেতে মুল পরব পাঁচ মাত্রার ধরিয়া পাঠ করাও বেশ চলিতে 
পারে। সমগ্র পংভ্িটি একটি পবর্ব এবং ইহার মধ্যে অর্ধযতিরও স্থান নীই__ 
এরূপ ধারণা কেন অসঙ্গত তাহ পরে বলিতেছি। 


(এ) সেতারের তারে ধানশী 
মীড়ে মীড়ে উঠে বাজিয়া | 

গোধুলিষ রাগে মানসী 
স্থরে যেন এলো সাজিয়৷ ॥ 


এখানে মুল পব্ব” ছয় মাত্রার। প্রতি পংক্তিতে ছুইটি পর্ব; প্রথমটি ছয় 
মাত্রার, দ্বিতীস্টি তিন মাত্রার একটি অপূর্ণ পবর্ব। (ছ) উদাহরণের সহিত ইহার 
ছন্দোগত কোন প্রভেদ নাই। "নিজ হাতে নিয় তুলিয়া” ও “সরে যেন 
এলো সাঙ্জিয়া” ইহাদের ছন্দোলক্ষণ ও ধ্বনিপ্রবাহ একই। 


* “বাংল! ছন্দের মূলকত্রে”র ২১ (ক) সুত্রে এই কথাই বলা হইয়াছে। 


নয় মাত্রার ছন্দ ২০৭ 


(ট) জলে ভরা নয়ন-পাতে 


বাজিতেছে মেঘ-রাগিণী। 
কি লাগিয়। বিজনরাতে 


উড়ে হিয়া, হে বিরাগিণী। 


এখানে এক একটি পংক্কি এক একটি চরণ, প্রত চরণে দুইটি পব্র্ব। প্রথমটি 
৪ মাত্রার ও দ্বিতীয়টি ৫ মাত্রার। ৪ ও ৫ মাত্রার পব্বঙ্গ-সম্ঘধিত ৯ মাত্রার 
পবর্ব এখানে নাই । প্রথমতঃ পচ যাত্রীর পব্বাজ হয়না । উপরের পংক্তি- 
গুলিতে “নয়ন-পাতে”, “মেঘ-রাগিণী' প্রভৃতি এক একটি পবর্ব, পব্বণঙ্গ নহে 
পড়িতে গেলেই একাধিক 7৪81 বেশ ধরা পড়ে | লিখিবার কায়দ। হইতে ও দেখা 
যায় যে চুর মাত্রার পরই একটু বেশী করিয়া ফীক রাখা হইয়াছে । তাহীতেও 
বোঝ যায় যে এ স্থানে একটু যতি আছে, অর্থাৎ এখানে পব্ব-বিভাগ হইয়াছে । 
* সুতরাং দেখ। যাইতেছে যে নয় মাত্রার ছন্দের দৃষ্টান্ত হিসাবে ষে উদাহরণ-. 
গুলি রবীন্দ্রনাথ দিয়াছেন, সেগুলি নয় মাত্রার চরণের দৃষ্টান্ত, নয় মাত্রার 
পর্ব্ধের দৃষ্টান্ত নহে। 
এইবার ০7019] 1680 ব1 চুড়ান্ত প্রমাণের কথা বলি। পব্বমাত্রকেই 
পব্বণঙ্গে বিভাগ করার নানা সঙ্কেত আছে। আট মাত্রার পবরকে ৪48 
অথবা ৩+৩+২ সঙ্কেত অনুসারে, দশ মাত্রার পৰর্বকে ৩+৩+৪, ৪+৩+৩, 
৪+৪+২, ২+৪+4৪ সঙ্কেত অনুসারে পব্বশঙ্গে বিভক্ত করা যায়। কিন্তু 
ছইটি পবের্র মোট মাত্র! সম!ন থাকিলে তাহাদের পব্বণঙ্গ-বিভাগের সঙ্কেত 
বিভিন্ন হইলেও তাহারা! একাসনে স্থান পাইতে পারে। নয় মাত্রার ছন্দ বলিয়! 
যে উদ্াহরণগুলি দেওয়! হইয়াছে তাহাতে নান? বিভিন্ন সঙ্কেত আছে | যদি 
বিভিন্ন সঙ্কেতের পংক্তিগুলির পরস্পর পরিবর্তন দ্বার ছন্দ অক্ষুণ্ন থাকে তবেই 
প্রমাণ হইবে ষে পংক্তিগুলি পৰর্ব। যদি না থাকে, তবে বুঝিতে হইবে যে 
তাহাদের মধ্যে পব্বগত পার্থক্য আছে, এবং মোট মাত্রাসংখ্য। সমান থাকিলেও 
এঁ কারণে ছন্দ:পতন হইতেছে । অর্থাৎ পংক্তিগুলি চরণ, পবর্ব নহে । এইবার 
পরীক্ষা কর! যাকৃ। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ হইতেই পংক্তিগুলি উদ্ধ ত করিতেছি-_ 


গভীর গুরু গুরু রবে 

বাজিতেছে মেঘ-রাগিণী। 
মোর ব্যথাথানি লুকায়ে 

বসিয়াছিলে একাকিনী ॥ 


২৮ বাংল! ছন্দের মুলসুত্র 


অর্থের খিচুড়ি হৌক, ছন্দেরও খিচুড়ি হইতেছে কি? প্রতি পংক্তিতে নয় 
মাত্রা! কিন্ত বজায় আছে। 


শুকতার। টাদের সাথী 

সাথী নাহি পায় আকাশে। 
টাপা, তোমার আঙিনাতে 

ভামায় নয়ন নীরে সে! 


এ স্থলে প্রতি পংক্তিতেই নয় মাত্রা আছে, কিন্তু ছন্দ অক্ষুগ্ন আছে কি? 


এই উপলক্ষে শ্রীশৈলেন্ত্রকুমীর মল্লিকের উদাহরণ কয়েকটির উল্লেখ করিতে 
চাই। তার রচনা হইতেও ঠিক প্রমাণ পাওয়! গেল না, কারণ তাহার উদাহরণে 
প্রতিসম পংক্তিগুলিতে একই সঙ্কেত রাখিয়াছেন। “গুরু ছন্দ গঞ্জন? “করি 
বৃস্ত বর্জন” এই ছুই পংক্তিতে একই সঙ্কেত, (২+৩)+৪। সেইরূপ 'রাখিল্লাম 
নয় মাত্র, “করিলাম মহাযাত্রা' এই ছুই স্থলে সঙ্কেত (৪+২)1+৩। তত্রাচ 
“ছন্দ কিছু হইয়াছে কি ন! ছন্দ-রসিকই বলিতে পারেন” । 
এইবার নয় মাত্রার পবর্ব রচন! বাংলায় সম্ভব কিন! তৎসন্বন্ধে ছু" একটি তর্ক 
উত্থাপন করিতে চাই! পুর্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষের মধ্যে বিচার হিসাবে সেগুলি 
বোঝান স্ববিধা হইবে । 
পৃঃ পঃ__নয় মাত্রার পব্ব” বাংলায় না চলার কোন কারণ নাই। বাংলায় বিষম 
মাত্রার পবর্ব চলে এবং দশ মাত্রা পর্য্যন্ত দীর্ঘ পব্বের চলন আছে। 
স্থতরাং নয় মাত্রার পবর্ব বেশ চলিতে পারে । 
* পঃ-_কিন্তু তাহার উদ্দাহরণ দিতে পার? 
£ পঃ-উদাহরণ আপাততঃ দিতে পারিতেছি না। এ রকমের পবর্ব কবির! 
হয়ত ব্যবহার করেন নাই। কিন্তু ভবিষ্ততে করিলেও করিতে 
পারেন। না করিবার কোন কারণ আছে কি? 
উঃ পঃ--আছে। বাংলা ছন্দের পব্ব'গঠনের রীতি অনুসারে নয় মাত্রার পর্বর্ব 
রচিত হইতে পারে ন!। 
পৃঃ পঃ_ কেন? 
উঃ প:-_পব্বরীত্রেই দুইটি বা তিনটি প্ব্বাঙ্গের সমট্টি। বাংলায় যখন চার 
মাত্রার চেয়ে বড় পর্ধাঙ্গ চলে না, তখন ছুইটি পর্বাঙ্গ দিয়! নয় মাত্রার 
পর্ব রচিত হইতে পারে না। যদি তিনটি পর্বাঙ্গ দিয়! নয় মাত্রার পর্ব 


» ডো 


নয় মাত্রার ছন্দ ২০৯ 


রচনা করিতে হয়, তবে নিয়লিখিত কয়েকটি সঙ্কেতের অনুসরণ করিতে 
হইবে.। (অ) ২+৩+৪, (আ) ৪+৩+২, (ই) ২+৪+৩, 
(ঈ) ৩+৪+২, (উ) ৩+৩+৩, (উ) ৩+২+৪, (খ) ৪+২+৩, 
(এ) ৪+৪ 4১, (এ ৪+১+৪, (ও) ১+৪+৪। কিন্তু এই দশটির 
মধ্যে (ই), (ঈ), (উ), (খ), (এ) নামক সন্কেতগুলি অচল, কারণ তাহাতে 
দৈর্ঘ্যের ক্রম অনুসারে পর্বাঙ্গগুলিকে সাজান হয় নাই, স্বতরাং বাংল! 
ছন্দের একটি মূল রীতির ব্যভিচার হইয়াছে । বাকী রহিল পীচটি,__ 
(অ), (আ), (উী, (এ), (ও)। তন্মধো (অ), (আ), (এ), (ও) নামক 
সক্কেতে যুগ্ম মাত্রীর ও যুগ্ম মাত্রার পর্বাঙ্গের পর পর সন্নিবেশ 
ব্ইয়াছে । বিষম মাত্রার পর্বাঙ্গ পর পর থাকিলে একট! উচ্ছল, চপল 
ভাব আসে, তজ্জন্য অবিলম্বে যতি স্থাপন করিয়া ছন্দের ভারসাম্য রক্ষা 
করিতে হয়; অর্থাৎ কেবলমাত্র ছুই পর্বাঙ্গযোগে রচিত পর্বেই বিষম 
মাত্রার পর্বাঙ্গ ব্যবহৃত হইতে পারে । তিন পর্ধবাঙগবিশিষ্ট পব্বে 
অযুগ্ন মাক্রার পর্ববাঙ্গ ব্যবহৃত হইলেই তাহার পর আর একটি অযুগ্ব 
' মাত্রার পর্বাঙ্গ বসাইয়। ছন্দের সাম্য রক্ষা করিতে হয়। রবীন্দ্রনাথ 

'সবুজপত্রে” ছন্দ সম্বন্ধে যে প্রবন্ধগুলি পৃবের্ব লিখিয়াছিলেন তাহীতেও 
এই তত্বের আভাস আছে। 'পরিচয়ে*ও রবীন্দ্রনাথ নয় মাত্রার 
ছন্দের যে উদাহরণগুলি দিয়াছেন সেগুলিতে ষে তিনি পংক্তিতে 
বাস্তবিক একাধিক পর্বের ব্যবহার করিতে বাধ্য হুইয়াছেন, তাহা 
হইতেও একথা! প্রমাণ হয়। 

পৃঃ প:__কিস্তু (উ) চিহ্নিত পর্বাঙ্গে ত কোন রীতিরই ব্যত্যয় হয় নাই! 

উঃ পঃ-_হয় নাই বটে, কিন্তু সেখানে ছয় মাত্রায় পব্ব-বিভাগ করার প্রবৃত্তি 
এত সহজে আসে যে নয় মাত্রার পৰব আর থাকে না। নয় অধুগ্ম 
সংখ্য। | অযুগ্ম সংখ্যার পবব বাংলায় বেশী ব্যবহার হয় না। পাঁচ ও 
সাত মাত্রার পর্ব বাংলায় চলে, কিন্তু ১২৮1)০0109160 11)0%631091) বা 
খঞ্জগতির পববর্ হিসাবেই তাহারা চলে। সেজন্য ছুইটি মাত্র বিষম 
মাত্রার পর্বাজের পরস্পর সান্লিধ্য আৰগ্ভক, সম মাত্রার তিনটি পর্বাঙ্গ 
দিয়। 3%1)001)2190 079৬6798776 রাখা যায় না । 

পৃঃ পঃ_-এ সমস্ত যুক্তির সারবত্া ঘথেষ্ট আছে বটে, তত্রাচ ৩+৩+৩ সন্কেতের 
পবব চলিবে না কেন 1? অবশ্ঠ 97100019690 20056208206 ন! হইতে 
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২১০ বাংল। ছন্দের মূলসূত্র 


পারে, কিন্তু অন্য রকমের গতিও ত সম্ভব। কোন ভবিষ্যৎ ছন্দ:- 
শিল্পীর রচনান্ন একথ। প্রমাণ হইতে পারে। প্রাচীন তরল ত্রিপদীর 
শেষ পর্দ কি ৯ মাত্রার পব্বনহে ? 


১৩৪০ | 


রবীন্দ্রনাথ পরে এই প্রবন্ধের এক উত্তর দিয়াছিলেন। কবিগুরুর সহিত বিতর্কে প্রবৃত্ত 
হওয়ার ইচ্ছ। ছিল না| বলিয়া আমি কোন প্রত্যুত্তর করি নাই। দ্বিতীয় প্রবন্ধে-ও রবীন্দ্রনাথ 
আমার যুক্তির উত্তর দিতে পারিয়াছেন বলিয়। মনে হয় না, পর্বব ও চরণ লইয়া গোলমাল করিয়াছেন, 
তর্ক ষে নয় মাত্রার চরণ নহে, নয় মাত্রার পর্ব লইয়া, তাহ! অনেক সময়ে বিস্বৃত হইয়াছেন। 
অনেক সময়ে আমি যাহা! বলি নাই তাহ! আমার সম্বন্ধে চাপাইয়! দিয়াছেন, আবার কখন কখন 
“পঞ্চমা ত1 ঘটিত এই বারোমাত্র1” ও ভূতি বলিয়! আমার যুক্তি-ই অজ্ঞাতমারে গ্রহণ করিয়াছেন । 

এই প্রবন্ধটি পুনমুর্দ্রণের বিশেষ ইচ্ছ! ছিল না । কিন্তু বিশ্বভারতী গ্রস্থালয় হইতে প্রকাশিত 
“ছন্দ” নামক গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের এ সম্পর্কে লিখিত ছুইটি প্রবন্ধ-ই স্থান পাইয়াছে বলিয়! বন্ধুদের 
অনুরোধে বর্তমান প্রবন্ধটি পুনঃপ্রকাশ করিলাম । 

পরিশেষে বল। আবশ্তক যে ছান্দসিক হিপাবে কবিগুরুর প্রতি আমার শ্রদ্ধ। কাহারও চেয়ে 
কম নহে। “সধুজপত্রে" প্রকাশিত তাহার প্রবন্ধাদি পড়িয়াই ছন্দের আলোচনায় আমার প্রবৃত্তি 
হয়। ১৩৩৮ সালের বৈশাখে তাহার সহিত আমার দেখ! হয়, এবং ছন্দ লইয়। আলোচন। হয় । 
তিনি মুখে ও পত্রে এ বিষয়ে আমার প্রয়াম সম্পর্কে তাহার যে অভিমত জ্ঞাপন করেন তাহাতে 
আমি ধন্য বোধ করি। পরে ছন্দ সম্পর্কে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে আমার মতেরই 
পোষকতা হইয়াছে বলিয়া! মনে হয়। তাহার সহিত আমার কদাচ যে মতভেদ হইয়াছে তাহা 
একট! পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার ব1 নগণ্য বিষয় লইয়া। ছন্দ সম্পর্কে তাহার অনুভূতির 
প্রামাণ্যত৷ আমি নতমন্তকেই স্বীকার করি । 


গচ্ভের ছন্দ *& 


পছ্যের ছন্দ লইয়] প্রায় সমস্ত প্রধান ভাষাতেই অল্লাধিক চর্চা হইয়াছে, এবং 
'বিভিন্ন ভাষায় প্রচলিত কাব্/ছন্দের রীতি নির্ণয়ের চেষ্টাও হইয়াছে। কিন্তু 
ছন্দ কেবল পগ্ঘে নয়, গছযেও আছে । ব্যাপক অর্থে ধরিলে, ছন্দ সমস্ত সুকুমার 
কলারই লক্ষণ। সুলিখিত গগ্ধও যে সুন্দর হইতে পারে তাহ! আমর! সকলেই 
জানি, এবং সেই সৌন্দর্য্য ষে মাত্র অর্থগত বা ভাবগত নয়, তাহার ষে বাহ রূপ 
আছে, ধুবনি-বিস্তাসের কৌশলে তাহা! যে “কানের ভিতর দিয়! মরমে' প্রবেশ 
করিন্ে ও আবেগের গ্যোতনা করিতে পারে, সে রকম একট বোধও আমাদের 
অন্দেকের আছে । অর্থাৎ ছন্দোময় গছ্ভের অস্তিত্ব আমর অনেক সময়ে অনুভব 
করিয়া থাকি। কিন্তু গগাছন্দের স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য তাদৃশ চেষ্টা হয় নাই, এবং 
ইহার প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানও খুব ম্পৃষ্ট নহে। 115691019 বলিয়া 
গিয়াছেন যে গগ্ভেরও 71) 101) অর্থাৎ ছন্দ আছে, কিন্তু তাহ 0761110%] অর্থাৎ 
কাব্যছন্দের সমধন্্ী নহে । গছ্ছন্দের ও কাব্যছন্দের পরম্পর পার্থক্য কিসে-_ 
ততসম্বন্ধবে &056০019-এর মতামত জানা যায় না। যাহারা 1,961 ভাষার 
বিশেষ চর্চা করিয়াছেন তাহার! 0109:০ প্রভৃতি সুবক্তা ও ন্ুলেখকের রচনায় 
ছন্দের সুস্পষ্ট লক্ষণ পাইয়াছেন এবং নিয়মিত ০৪15৪ ব্যবহার ইত্যাদি রীতি 
লক্ষ্য করিয়াছেন। 1460 ভাষার শেষ যুগেও ৬9128%09 131019 ইত্যাদিতে 
ছন্দের লক্ষণ দৃষ্ট হয়। ইংরাজী ধর্্পুস্তকাদিতে ড ০1285 131919-এর প্রভাব 
যথেষ্ট, এবং ছন্দোলক্ষণাত্মক গ্য ব্যবহারেও সে প্রভাব লক্ষিত হয়! কিছুকাল 
হইতে ইংরাজী সাহিত্যরসিকবৃন্দের মধ্যে কেহ কেহ গগ্ছের ছন্দ লইয়! আলোচনা 
করিতেছেন এবং তাহার ফলে ইংরাজী গছ্যছন্দ সম্পর্কে সমস্ত জিজ্ঞাসার তৃপ্তি 
না হইলেও এতঘ্বিষয়ে ধারণা অনেকট! পরিষ্কার হইয়াছে । বর্তমান প্রবন্ধে 
বাংল। গছ্ছন্দ সম্বন্ধে মোটামুটি কয়েকটি তথ্য আলোচন! করার চেষ্টা হইবে। 

ইংরাজী উচ্চারণে 8০০৪০৮-এর গুরুত্ব সবর্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া! ৪০০৪০৮-এর 
অবস্থানের উপরেই ছন্দের প্রকৃতি নির্ভর করে। ইংরাজী পছ্াছন্দের ন্ায় 
7 * গণ্ত ছন্দ সম্বন্ধে বিভ্ৃত আলোচন! মৎপ্রণীত 9:54198 15 179 71:50505 017506211 


[1086 %00 71089-56186 (09708] ০ 05 10608710766 01 1960675,  0%108618 
ঢ156:810, ০. যয2011) নামক প্রবন্ধে পাওয়া বাইবে। 


২১২ বাংল! ছন্দের মূলসুত্র 


ইংরাজী গছছন্দেও &৫০৪7)6-ই সর্ববাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ধ্বনিলক্ষণ। কিন্ত 
বাংলায় যতির অবস্থানের উপরেই ছন্দের প্রকৃতি নির্ভর করে। দুই যতির 
মধ্যবর্তী শব্'সমষ্টি বা পর্বের মাত্র! অনুসারে বাংলায় ছন্দোবিচার চলে। পঙ্চছন্দ 
ও গগ্চছন্দ উভয়ন্রই এ কথ] খাঁটে। ছন্দোময় গঞ্ভেরও উপকরণ--এক এক ঝেৌকে 
(17070196) সমুচ্চারিত শব্দসমষ্টি অর্থাৎ পবর্ব। একট! উদাহরণ দেওয়] যাক__ 


“সত্য সেলুকস্‌! কি বিচিত্র এই দেশ! দিনে প্রচণ্ড হূর্ধ্য এর গাঢ় নীল আকাশ পুড়িয়ে 
দিয়ে যায়; আর রাত্রিকালে শুভ্র চন্দ্রম! এসে তাকে স্নিগ্ধ জ্যোৎল্ায় স্নান করিয়ে দেয়। তামসী 
রাত্রে অগণ্য উজ্জ্বল জ্যোতিংপুর্পে যখন এর আকাশ ঝলমল করে, আমি বিস্মিত আতঙ্কে চেয়ে 
থাকি প্রাবৃটে ঘন-কৃষ্ণ মেঘরাশি গুরুগন্ভীর গর্জনে প্রকাও দৈত্যসৈন্যের মত এর আকাশ ছেয়ে 
আসে, আমি নির্ধ্বাক্‌ হয়ে দীড়িয়ে দেখি। এর অভ্রভেদী ধবল তুার-মৌলি নীল হিমাবি, স্থিরভাবে 
াড়িয়ে আছে। এর বিশাল নদ নদী ফেনিল উচ্ছাসে উদ্দামবেগে ছুটেছে। এর মরুভূমি রহ 
স্বেচ্ছাচারের মত তপ্ত বালুরাশি নিয়ে খেল! কচ্ছে।” 

(ছ্বিজেজলাল রায়-_ চন্দ্রগুপ্ত, প্রথম দৃশ্য ) 


উপরে উদ্ধৃত কয়েকটি পংক্কতির ভাষা গ্ভ হইলেও তাহ] যে ছন্দোময়--এ 
কথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। বাংলা গগ্চছন্দের ইহ খুব উৎকৃষ্ট 
উদাহরণ নয়। এতদপেক্ষা আরও চমতকার ও আবেগময় ছন্দোবদ্ধ গগ্-_ 
রবীন্দ্রনাথ, বঙ্ষিমচন্ত্র ও কালীপ্রসন্ন ঘোষের গগ্য-রচনায় পাওয়া যায়। কিন্তু 
উপরে উদ্ধৃত কয়েকটি পংক্তির আবৃত্তির রীতি শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেরই বোধ 
হয় সুপরিচিত। সহর মফম্বলের রঙ্গমঞ্চে, এমন কি অনেক বিদ্যালয়েও বহুবার 
এই কয়েকটি পংক্তির আবৃত্তি হইয়াছে । সুতরাং এই রচনার ছন্দ লইয়! 
আলোচন! করিলে তাহা সকলেরই প্রণিধান করা সহজ হইবে। 

তি মাত্রাভেদে দুই প্রকার-_অর্দযতি ও পুর্ণঘতি। গছ্ে এক একটি 
00:599 বা অর্থবাচক শব্দসমাি লইয়া, কখন কখন বা এক একটি শব্দ লইয়া 
এক একটি পর্ব গঠিত হয়, এবং এবন্বিধ পর্বের পর একটি অর্ধযতি পড়ে। 
কয়েকটি পব্ব সহযোগে গগ্যের এক একটি বৃহত্তর বিভাগ অর্থাৎ বাক্য বা 
খণ্ডবাক্য গঠিত হয়, এবং তাহার পরে এক একটি পূর্ণযতি পড়ে । উদ্ধুত, 
পংক্তি কয়েকটির পর্ববিভীগ করিলে এইরূপ দ্রীড়াইবে। 


[| চিহ্কের দ্বারা অর্ধযতি এবং ॥ চিহ্তের দ্বার! পুর্ণযতি নির্দেশ কর! হইবে ] 


য় » * কিবিচিত্র| এইদেশ|| 


গছ্ের ছন্দ ২১৩ 
ওয় বাক্য - দিনে | প্রচণ্ড সুর্য | এর গাঢ় নীল আকাশ | পুড়িয়ে দিয়ে যায় || 


ধর্থ » - আর | রাত্রিকালে | শু্র চরম! এসে | তাকে | স্সিপ্ধ জ্যোতনায় | নান করিয়ে 
দেয় || 

৫ম » - তামনী রাত্রে | অগণ্য উজ্জ্বল জ্যোতিংপুঞ্জে | যখন | এর আকাশ | ঝলমল 
করে.| 

৬ষ্ঠ » - আমি | বিশ্মিত আতঙ্কে | চেয়ে থাকি | 

৭ম » - প্রাবৃটে | ঘনকৃষণ মেঘরাশি | গুরু-গন্তীর গর্জনে | প্রকাণ্ড দৈত্য-সৈন্ঠের মত | 
এর আকাশ ছেয়ে আসে || 

৮ম » - আমি | নির্বাক হয়ে | দাড়িয়ে দেখি ॥ 

৯ম » - এর | অব্রভেদী | ধবল তুষার-মৌলি | নীল হিমাদ্রি | স্থিরভাবে | দাড়িয়ে আছে || 

১ম» - এর| বিশাল নদনদী | ফেনিল উচ্ছাসে | উদ্দাম বেগে | ছুটেছে | 

১৪শ ৮» - এর | মরুভূমি | বিরাট্‌ স্বেচ্ছাচারের মত | তপ্ত বালুরাশি নিলে | খেল! কচ্ছে || 


_পগ্ছের পর্বের স্তায় গঞ্ঠের পর্ব্বও ছুইটি বা তিনটি পর্বাঙ্গের সমষ্টি | পর্বের 
অন্তভূক্তি পর্ববাঙ্গগুলির পরম্পর অনুপাত ও তুলন] হইতে-ই এক একটি পর্বের 
বিশিষ্ট ছন্দোলক্ষণ জন্মে এবং স্পন্দনান্থৃভৃতি হয়। বাংলায় পছ্ছের ন্যায় গন্টে৪ 
ছন্দের হিসাব চলে মাত্রা অন্ুসারে। বাংলা গঞ্ছে মাত্রাপদ্ধতি পয়ারজাতীয় 
পছ্ের পদ্ধতির অনুরূপ )/ 'অর্থাৎ প্রত্যেক অক্ষর ব। 57118) এক মাত্র বলিয়া! 
ধরা হয়, কেবল শব্দের অন্ত্য অক্ষর হলস্ত হইলে তাহাকে দুই মাত্র। ধর] হয়। 
এক কথায়, গঞ্ছের মাত্রাপদ্ধতি স্বভাবমাত্রিক। এই পদ্ধতিই বাংল! উচ্চারণের 
সাধারণ ও স্বাভাবিক পদ্ধতি । তবে, মাঁঞ্জার দিক্‌ দিয় বাংল! উচ্চারণের রীতি 
একেবারে বাধাধর| নয়, আব্শ্তক মত আবেগের হ্াসবৃদ্ধি অনুসারে শবের অস্ত্য 
হলস্ত অক্ষর ছাড়। অন্তান্ত অক্ষরেরও দীর্ঘীকরণ কর! যাইতে পারে। 


/ গগ্ভেও এক একটি পর্ধবাঙ্গ সাধারণতঃ দুই, তিন বা চার মাত্রার হইয়1 
থাকে । কখন কখন এক মাত্রার পর্বাঙগ ও দেখা যায়। 


গছ্ে পর্বাঙ্গ-মাত্রেই একটি বা ততোধিক গোটা মূলশব্ধ থাকিবে । গচ্ছে 
শব্দাংশ লইয়। পর্ববাঙ্গ-গঠন কর! চলে না । সুতরাং বল! বাহুলা যে গছ্ভের এক 
একটি পর্বে কয়েকটি গোট। মূল শব্দ থাকিবে । « 

পছের পর্ষের সহিত গণ্ভের পর্বের প্রধান পার্থক্য এই যে পদ্চে পর্ধের 
অত্তভূর্ক্ত পর্বাঙ্গগুলি হয় পরম্পর সমান হইবে, না হয়, তাহাদের মাত্রার ক্রম 
অনুসারে তাহাদিগকে সাজাইতে হইবে; কিন্তু গগ্ভে নান! উপায়ে পর্বের মধ্যে 


২১৪ 


ংল৷ ছন্দের মূলসুত্র 


পর্বাঙ্গগুলি সাজান যায় । আমাদের উদ্ধৃত পংক্তিগুলিতে নিয়লিখিত ভাবে 
পর্বাঙ্গ-বিভাগ হইয়াছে, দেখা যাইতেছে । 
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পর্বসংখ্যা, 
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৪৬ 


এইবার বিশ্লিষ্ট উদ্ধতাংশের ছন্দোলক্ষণ সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য করার 


স্থবিধা হইবে । 


এখানে মোট ৪৬টি পর্ব আছে। তন্মধো যে পর্বগুলির ছুই দিকে [] 
চিহ্ন দেওয়া! হইয়াছে, সেগুলিতে মাত্র একটি করিয়া পর্বধাঙ্গ আছে । এইরূপ 
১৩টি পর্ব ১১টি বাক্যের মধ্যে আছে। মোটামুটি প্রত্যেক বাক্যে এইরূপ 
একটি পর্ব থাকে ধরা যাইতে পারে । এইরূপ পর্বে একটি মাত্র পর্ব থাকে 
বলিয়া কোনরূপ ছন্দঃস্পন্দন ইহাতে পাওয়া যায় না, সুতরাং সুক্মবিচারে 
ইহাদিগকে ছন্দের পর্ব বল] উচিত নয়! বাস্তবিক পক্ষে ইহার। ছন্দের 
অতিরিক্ত (11:677)80) এক একটি শব মাত্র । বাক্যের মধ্যে যেখানে নৃতন 
একটা ছন্দঃপ্রবাহের আরম্ভ, তাহার পূর্ব্বে ইহাদিগকে পাওয়| যায়। কদাচ 
ছন্দঃগ্রবাহের শেষেও ইহাদিগকে দেখা যায়। এই নি:ম্পন্দ শব্বগুলিকে ভর 


গছ্যের ছন্দ ২১৫ 


করিয়াই ছন্দ-তরঙ্গে ভেলা! ভাসাইতে হয়, কখন কখন ছন্দের ভেলা আসিয়। 
এইরূপ শব্গুলিতে ঠেকিয়া স্থির হয়। পগ্তেও কখন কখন এইরূপ অতিরিক্ত 
শব্ধের ব্যবহার দেখা যায়, কিন্ত ইহাদের ব্যবহার গগ্ভেই অপেক্ষাকৃত বহুল। * 

বিশেষ করিয়া লক্ষেঃর বিষয় এই যে উদ্ধৃতাংশে নানা বিভিন্ন আদর্শে পর্ধের 
মধ্যে পর্বাঙ্গের সন্নিবেশ হইয়াছে । পছ্যে তিনটি পর্বাঙ্গের বারা কোন পর্ব গঠিত 
হইলে তাহাদের প্রথম দুইটি বা শেষ ছুইটি পর্ধাঙ্গ সমান রাখিতে হয়, অপেক্ষাকৃত 
হস্বতর বা দীর্ঘতর আর একটি পর্ধাঙ্গ পর্বের আদিতে ব! শেষে স্থান পায়, 
কিন্তু মধ্যে কদাচ তাহার স্থান হয় না। গগ্ভে কিন্তু তাহ! চলিতে পারে, এমন 
কি মধ্যলঘু বা মধ্যগুর অর্থাৎ তরঙ্গায়িত ছন্দোযুক্ত পর্বের ব্যবহারেই গছের 
একটি বিশটি লক্ষণ কানে ধরা পড়ে। উদ্ধৃতাংশে ১০টি পর্বে তিনটি করিয়া 
পর্বান্গ গমাছে। তন্মধ্যে মাত্র তিনটির গঠনরীতি পদ্ঠরীতির অনুযায়ী "অগণ্য 
উজ্জ্র্লী জ্যোতিঃপুণ্ডেঃ *গুরু-গম্ভীর গর্জনে”, ণ্ধবল-তুষার-মৌলি*)। কিন্ত 
পগুভ্র চন্দ্রম1 এসে”) “ন্নান করিয়ে দেয়” ইত্যাদি পর্ষের ব্যবহার পছ্ভে চলে ন1। 

এতপ্ডিন্ন গছে পরম্পর অসমান তিনটি পর্বাঙ্গ লইয়াও পব্ব গঠিত হইতে 
পারে, পছ্চে তাহা চলে ন1। এই ধরণের চারিটি পবর্ব উদ্ধতাংশে দেখা যায় 
("এর গাঢ়-নীল আকাশশ, পপ্রকাণ্ড দৈত)সৈন্তের মত”, "এর আকাশ ছেয়ে 
আসে”, *বিরাট্‌ স্বেচ্ছাচারের মত” )। অসমান তিনটি পর্বাঙ্গ থাকিলে বুহত্তম 
পর্ধণাঙ্গটি আদি, অন্ত বা মধ্য যে কোনস্থানে বসান যাইতে পারে। “এর 
গাঢ়-নীল আকাঁশশ এই পর্কটিতে মধ্যে এবং "এর আকাশ ছেয়ে আসে” 
এই পর্রটিতে অস্তে বৃহত্তম পর্বাজটির স্থান হইয়াছে । 

(«প্রকাণ্ড দৈত্যসৈন্তের মত” ও *্বিরাট্‌ শ্বেচ্ছাচারের মত” এই ছুইটি 
পর্ব সম্বন্ধে একটি কথা বল! দরকার । আপাততঃ মনে হয় যেন ইহাদের সম্কেত 
৩+৫+২, সুতরাং এই ছুূইটি পর্বে যেন গগ্চছন্দের ব্যত্যয় হইয়াছে । কিন্তু 
ইহাদের আবৃত্তি হয় ৩+৪+৩ এই সন্কেত অনুসারে, "বিরাট স্বেচ্ছাচার এর্মত, 
এই ধরণে |) 

লক্ষ্য করিবার বিষয় যে গছ নয় মাঞ্জার পর্কের যথেষ্ট ব্যবহার আছে, কিন্তু 
পছো নয় মাত্রার পর্বের ব্যবহার দেখা যায় না| পদ্ভে সাত মাত্রার পর্ব 

* পন্যের মধ্যে গন্যের আভান আসার ফলে অনেক সময়ে নূতন ধরণের বৈচিত্র্য উৎপন্ন হয় 
এবং পদ্যের ব্যগ্তনাশক্তি বৃদ্ধি হয়। ইহা সমস্ত ভাষাতেই ছন্দের একটি গু রহস্ত। পছ্ধে ছন্দের 
অতিরিক্ত শব যোজনা কর! গছ্যের আভাস আনিবার অন্ঠতম উপায়। 


২১৬ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


যে ভাবে গঠিত হয়, তাহ! ভিন্ন অন্ত উপায়েও গণ্ভে সাত মাত্রার পর্ব রচিত 
হইয়! থাকে । 

পছ্াছন্দ ও গগ্ভছন্দের মধ্যে সর্কপ্রধান পার্থক্য এই যে-_পছ্ছন্দ এক্ প্রধান 
এবং গ্চছন্দ বৈচিত্র প্রধান। পদ্ভে এক একটি বৃহত্তর ছন্দোবিভাগের অর্থাৎ 
চরণের অন্ততূক্ত পর্বগুলি সাধারণতঃ সমান হয়, কবল চরণের শেষ পর্বটি 
পুর্ণ বিরামের পূর্ববে অবস্থিত বলিয়। অনেক সময়ে হুম্বতর হয়। যে স্থলে 
পর পর পর্বগুলির মাত্র সমান নয়, সে স্থলে কোন স্ুম্প্ট আদর্শের অনুসরণে 
তাহাদের মাত্র! নিয়মিত হয়। গছ্ে কিন্তু বৈচিত্র্যের-ই প্রাধান্ত । পর পর 
পর্বগুলি সমান না হওয়! কিম্বা কোন নক্মার অনুসরণে পর্বের মাত্রা নিয়মিত 
না! হওয়াই গগ্ভের বীতি। বাক্যের অন্তভূক্ত পর্ধগুলি সাময়িন্দ আবেগের 
প্রকৃতি অনুসারে কখন কখন ক্রমে হুস্বতর, কখন কখন দীর্ঘতর হয়। 
কিন্ত বাকোর শেষে পৌছিলে এইরূপ গতির প্রতিক্রিয়া হয়, প্রায়ই শের পর্বে 
বিপরীত প্রবৃত্তি দেখা যায়। ইহাতেই গছ্ভের ভারসাম্য রক্ষিত হয়। এই 
ধরণের গতি হইতেই বিশিষ্ট গ্যছন্দের লক্ষণ প্রকটিত হয়। উদ্ধতাংশের 
পর্বগুলি সম্বন্ধে আলোচন! করিলে ইহা বুঝ! যাইবে । 

প্রথম বাকাটির ছুইটি পর্রই এক-শব্দ-যুক্ত এবং ছন্দ:স্পন্দনহীন। শুধু 
এই বাঁকাটি হইতেই কোনরূপ ছন্দের অস্তিত্ব বুঝ! যায় না। দ্বিতীয় বাক্যটিতে 
চাঁরি মাত্রার পরম্পর সমান ঢুইটি পর্ব আছে। ছুইটি পরস্পর সমান পর্ব 
থাকায় এই বাক্যটির ভাবসাম্য রক্ষিত হইয়াছে । গছ এইরূপ প্রতিলম 
বাক্যের বাবহার চলে, কিন্তু পদ্ঠছন্দেরই ইহ] বিশিষ্ট লক্ষণ | স্থতরাং ইহাতে 
বিশিষ্ট গছন্দ পাওয়1 যায় না। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় বাকাটি একত্র পাঠ 
করিলে এবং একই ছন্দ-প্রবাহের অংশ বলিয়া! ধরিলে, গগ্াছন্দের লক্ষণ পাওয়া 
যায়। তাহা হইলে প্রথম বাকাটিকে ৬ মাত্রার একটি পর্ব এবং দ্বিতীয় 
বাক্যটিকে ৮ মাত্রার আর একটি পর্বব বলিয়। ধর! যায়। সে ক্ষেত্রে গগ্ন্ুলভ 
উত্বানশীল (71570 ) ছন্দের ভাব আসিবে । তৃতীয় বাক্যটিতে একটি অতিরিক্ত 
শব্দের উপর ঝৌঁক দিয়া ছন্দের প্রবাহ আরম্ভ হইয়াছে, পর পর পর্বগুলি 
বিশিষ্ট গছযছন্দের আদর্শে অর্থাৎ তরঙ্গায়িত ভাবে (ছ৪৮90 71))0179) সন্নিবিষ্ট 
হইয়াছে | ছন্দঃপ্রবাহ প্রথমে উত্থানীল এবং শেষে একটি উপাস্তয পর্বে 
পৌছিয়। পতনশীল হইয়াছে। এইরূপ পর্ব-সন্নিবেশ অন্তান্ত বাকোেও দেখা 
যাইবে। কোন কোন বাক্যে, যেমন ৪র্থ ও ৯ম বাকো।, ছুইটি প্রবাহ আছে 


গঠ্ঠের ছন্দ ২১৭ 


ছুইটি গ্রবাহের মধ্যস্থলে একটি ছেদের অবস্থান আছে। ছনের প্রবাহ কখন 
উত্থানণীল, কখন তরঙ্গায়িত। অনেক সময়েই ছন্দঃপ্রবাছের ঝৌক আরম 
হইবার পূর্ব্বে অতিরিক্ত শবঝের ব্যবহার আছে। কদীচ, যেমন ১০ম বাক্যে, 
পতনশীল ছনও পাওয়া যায়। কচিৎ প্রতিসম পর্ত্বের যোজন! দেখ যায়, কিন্ত 
এরপ ব্যবহার গগ্ভছন্দে খুব কম। অন্যান্য আদর্শের ছন্দঃপ্রবাহের মধো পড়িয়। 
ইহার প্রভাব ক্ষীণ হইয়া থাকে। | 

পর পর পর্বগুলি গন্চে ঠিক একরূপ ন। হওয়াই বাঞ্চনীয় । তাহাদের মোট 
মাত্রাই সাধারণতঃ সমান থাকে নাঁ। যেখানে পর পর ছুইটি পর্বের মোট 
মাত্রা সমান, সে ক্ষেত্রে তাহাদের মধ্যে পর্বাঙ্গ-সন্লিবেশের দিক্‌ দিয় পার্থকা 
থাক্রে। যেখানে সেদিক দিয়াও মিল আছে, সেখানে অন্ততঃ যুক্তাক্ষর 
ধ্যবহারের দিকৃ,হইতে বৈষম্য আছে, এবং তদ্বীরা সমান মাত্রীর ও একই 
সঙ্কেতের ছুইটি পর্বের মধ্যে অসাদৃশ্ঠ পরিস্ফুট হয়। এইরূপে গগ্চে বৈচিত্র 
রক্ষা হইয়া! থাকে । 

গছ্ে সাধারণতঃ এক একটি বাক্যেই ছন্দের আদর্শের পূর্ণতা হইয়! থাকে, 
স্থতরাং স্তবক-গঠনের প্রয়াস থাকে না। তবে আবেগবহুল গগ্ে কখন কখন 
পর পর কয়েকটি বাকা লইয়া! একটি ছন্দের আদর্শ গড়িয়। উঠিতেছে দেখা যায় । 
এ রকম স্থলে দেই আদর্শ তরঙ্গায়িত ছন্দের আদর্শের অনবপ হইয়া থাকে । 
বস্ততঃ তরঙ্গায়িত ছন্দই গন্ভের বিশিষ্ট ছন্দ । 


১৩৩৭ 


বাঘল। ছন্দের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 


বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃতে যে সমস্ত ছন্দ প্রচলিত ছিল, সেগুলি প্রধানত; 
*বৃত্ব”-জাতীয়। * তাহাতে প্রত্যেক প্রকারের ছন্দোবন্ধের একটা শক্ত কাঠাম 
ছিল, একট! কঠোর নিয়ম অনুসারে স্থনির্দিষ্ট পারম্পর্য্য অনুযায়ী হন্ব ও দীর্ঘ 
অক্ষর বসান হইত। মোট মাত্রাসংখ্যার জন্য কোন ভাবন! ছিল না, গানে যেমন 
সুরের পারম্পর্য্যট। মুখ্য, বৃত্ত ছন্দেও তদ্রপ। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের শেষের যুগে 
ও অনেক প্রাকৃত ছন্দে দেখিতে পাওয়া যায় যে অন্ত রকমের একট] লক্ষণ ফুটিয়া 
উঠিতেছে, সমস্ত পদ কয়েকটি সমমাত্রিক ভাগে বিভাজ্য হইতেছে, কখন বা 
একই রকমের গণের পুনরাবৃত্তি হইতেছে । আঁসল কথা” মাত্রাঁসমকত্বের নীতি, 
ভারতীয় ছন্দে প্রবেশ-লাভ করিতেছে । এই সময়েই গীতি আরধ্যণ, জাতি ছন্দ, 
মাত্রাচ্ছন্দ প্রভৃতি শ্রেণীর ছন্দ পাওয়া যায়। কি প্রকারে এই পরিবর্তন সাধিত 
হইল তাহা! এখন বলা প্রায় অসন্তব। তবে আমার ধারণা এই ষে, বৈদিক 
ছন্দের সঙ্গে আদিম ভারতীয় ছন্দের সংস্পর্শ ও সংঘাতের ফলে এরকম অবস্থ! 
দাড়াইয়াছিল। সংস্কৃত সাহিত্যে শেষের যুগে সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার বহু 
অনার্ধ্যসম্ভৃত লোকের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। সেই সব অনাধ্যদের বোধ হঞজ 
মজ্জীগত একট! প্রবৃত্তি ছিল-_মাত্রাসমকত্বের দিকে | তাহাতেই বোধ হয় এই 
পরিবর্তন। যাহা হউক্‌, জয়দেবের লেখায় দেখি যে প্রাচীন বৃত্ত ছন্দের মূল 
প্রকৃতি ছাড়িয়া অনেক দূর অগ্রসর হইতে হইয়াছে । কিন্তু তাহাতে৭ একটা 
জিনিষ বজায় আছে দেখ! ষায়__অর্থাৎ সংস্কৃত অনুযায়ী হৃম্ব ও দীর্ঘের প্রভেদ | 
কিন্ত “বৌদ্ধ গান ও দোহাগ্য দেখি, তাহাও নাই। বাংল! ছন্দের যে মূল 
লক্ষণগুলি সংস্কৃত ছন্দ হইতে তাহার প্রভেদ নির্দেশ কবে,__অর্থাৎ সমমাত্রার 
ছুই তিনটি পবর্ব লইয়া এক একটি চরণ গঠন এবং পর্বাঙ্গ সংযৌজনের 
আবশ্তকত1 অনুসারে অক্ষরের দৈর্ঘ্য নির্ণয়, তাহা, £বৌদ্ধ গান ও দোহা*র মধ্যেই 
পাওয়। যায়। অন্য কোন প্রমাণ না থাকিলে৭ শধু ছন্দের প্রমাণ হইতেই বল! 
যায় যে, 'বৌদ্ধ গান ও দোহা'তে আমরা প্রাকৃত প্রভৃতির যুগ অতিক্রম 
করিয়াছি; নূতন ভাষার উদ্ভব হইয়াছে । 


*  “পদ্ং চতুষ্পদী তচ্চ বৃত্তং জাতিরিতি দ্বিধা” (ছন্দোমপ্ররী ) 


বাংল ছন্দের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ২১৯ 


যেমন-__ 


কাযা তরুবর | পঞ্চ বি ডাল : ধামার্থে চাটিল | সাঙ্কম গঢ় ই 


গু 
স্পিড ০ সঃ & ৪ ০০ স্পা ও ৬ সপ তি তি € শপ আস শপ ভি ডি ও 


চঞ্চল চীএ | পইঠো কাল : পার গামি লোঅ | নিভর তরই 
(সংস্কৃত রীতি ) ( আধুনিক রীতি ) 


বাংলার আদিতম ও প্রধানতম দুটি ছন্দোবন্ধ__যাহাদের পরে নাম দেওয়া 
হয় পয়ার ও লাচাড়ি__তাহাদেরও পরিচয় এখানে পাই *| পয়ার সম্ভবতঃ 
পদাকার (পদ+ আকার) কথ] হইতে আসিয়াছে, ধাহারা গান ও দোহা 
ইত্যাদির পদ বচন! করিয়াছিলেন তাহারা এই ছন্দোবন্ধে রচনা করিতেন। 
প্রাচীন পয়ারের সহিত সংস্কৃত পাদাকুলক ছন্দের অনেকটা সাদৃশ্য দেখা যায়, 
বোধহয় পাদাকুলক শব্দের সহিত পদ ইত্যাদি কথার সম্বন্ধ থাকিতে পারে) 
অন্রশ্ত এ সম্বন্ধে আমি ক্ষোর করিয়া কিছু বলিতে চাহি না, সমস্ত-ই আন্দাজ । 
লাচাড়ি-_যাহার নাম পরে হইয়াছিল ত্রিপদী--যে লাচ বা নাচ হইতে উদ্ভূত 
সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, নৃত্যকলার এক-ছুই-তিন এই স্কেতের সঙ্গে লাচাড়ির 
বা ব্রিপদীর স্পষ্ট মিল রহিয়াছে । প্রথমে এই পয়ার ও ত্রিপদী একটু দীর্ঘতর 
ও টান ছিল; পয়ার ছিল ৮+৮, আর ত্রিপদী ছিল ৮+৮+১২। 

ইহার পরের যুগে একটা নূতন রকমের আোত দেখিতে পাঁই। মধ্যযুগের 
বাংলায় দেখি ক্রমশঃ যেন দীর্ঘ স্বরের বাবহার কমিয়া আসিতেছে । তাহার 
ফলে যে সমস্ত পছ্য রচনা৷ আগে হয়ত ৮+৮ এই সঙন্কেতে পড়া হইত, সেগুলি 
পড়া হুইতে লাগিল ৮+৭এ, এবং ক্রমে সেগুলি পড়া হইতে লাগিল ৮+ ৬এ, 
তাহাই শেষে হইল পয়ারের বীধ। নিয়ম । লাচাড়ীও সেই ৮+৮+১২ হইতে 
হুন্বতর হইয়া দ্রাড়াইল ৮+৮+১০এ। এই যে একট! প্রবৃত্তি-_যাহার জন্য 
ক্রমশঃ প্রাচীন উচ্চারণের বাধা মাত্রীপদ্ধতি উঠিয়া গেল, এবং বলিতে গেলে 
ক্রমে দীর্ঘস্বরের ব্যবহারই চলিয়া গেল-_-ইহার মধ্যে আমাদের ভাষার ও সমাজের 


* পযারের কাঠামো বহু পূর্বে রচিত' প্রাকৃত পছ্যে পাওয়া যায়। যথা -- 
পরিধুণমণে। কিরণপদদং 
অভিরুহমাঁণে। উদয়গিরিং 
উড়,গণবন্ধ, তিমিরভরে-- 
উদয়দি চন্দো৷ গগণতলে ( ভরত-নাট্য শান্তর) 


২২০ ংল৷ ছন্দের মুলসূত্র 


একটা বড় তথ্য লুকায়িত আছে বলিয়া! মনে করি। সম্ভবতঃ ইহার রহস্ত এখন 
পর্য্যস্ত উদঘাটিত হয় নাই। 

মধ্যযুগের বাংলায় এবং তাহারও কিছু পর পর্য্স্ত পয়ার ও ত্রিপদী বাংলা 
ছন্দের বাহন ছিল। মধ্যযুগ হইতে ভারতচন্ত্রের পুর্ব পধ্যন্ত মনে হয় যেন 
বাংলা ছন্দ প্রাচীন রীতির নিশ্চয়তার ঘাট হইতে ছাড় পাইয়া! অনিশ্চয়তার 
শোতে ভাসিয়। বেড়াইতেছিল, তাহার পরে যেন ভারতচন্ত্রের যুগে আর একট! 
নিশ্চয়তার ঘাটে আসিয়| ভিড়িল। . ততদিনে আবার একট! যেন নূতন পদ্ধতির 
সৃষ্টি হইয়াছে ; এই রীতিতে স্মন্ত অক্ষরই হৃম্ব, কেবল শব্দের অন্তস্থ হলস্ত অক্ষর 
দীর্ঘ। ছন্দের ভিত্তি হইল পর্ব, এবং সাধারণতঃ সেই পর্ব হইবে আট মাত্রার ৷ 
বাংল। হস্তলিপির কায়দণ অনুসারে মান্তাসংখযার আর হরফের সংখ্যার মিল 
হওয়াতে লোকে ভাবিতে লাগিল যে ছন্দ নির্ণয় হয় হরফ. বা তথাকথিত অক্ষর 
গণনা করিয়া। এই ভূলের জন্ত অবশ্ঠ মাঝে মাঝে একটু আধটু অস্ুব্িধাও 
হইত, তাহ1 ছাড়া চরণ যে ছন্দের মূল উপকরণ নয় এইটা না বোঝার জন্ঙ 
কখন কখন ৭+৭কে ৮+৬এর সমান ধরিয়া! চালান হইত 

ধ্বনির একোর সঙ্গে সঙ্গে বৈচিত্র্যের সমাবেশেই ছন্দ। এঁক্য তাহাকে দেয় 
প্রাণ, বৈচিত্রা তাহাকে দেয় রূপ । এক্যস্ত্র না থাকিলে পছ্ের ছন্দ হয় না, 
কিন্তু শুধু একট এক্যন্থত্র থাকাই ছন্দের পক্ষে যথেষ্ট নয়, তাহাতে ছন্দ হয় 
একঘেয়ে এ নিস্তেজ । ছন্দের ষে বিচিত্র ব্যঞ্জনাশক্তি, প্রাণের রসকে রূপায়িত 
করিবার যে ক্ষমতা, কাবোর বাণীকে কানের ভিতর দিয় মর্মে প্রবেশ করাইবার 
যে শক্তি আছে._-তাঁহ! নির্ভর কবে বৈচিত্রোর উপযুক্ত সমাবেশের উপর। 
এঁক্য ছন্দের তাল, বৈচিত্র্য ছন্দের স্থর। আধুনিক বাংল! ছন্দের একট! স্পষ্ট 
রীতি গড়িয়া উঠিবার পুর্বে এঁক্যের হ্ুত্রটাই ভাল নির্দিষ্ট ছিল না, সুতরাং 
তখনকার দিনে পগ্যরচনায় বৈচিত্র্য আনিবার কোন বিশেষ প্রয়াস দেখ যায় 
না। কি প্রকারে এক্য ও সৌষম্য বজায় থাকে সেই দিকেই কবিকুলের একাস্ত 
প্রয়াস ছিল। যখন তথাকথিত বর্ণমাঁত্রিক বা হরফ -গোন! ছন্দোবন্ধের রীতিটা 
স্পষ্ট হইল, তখন একট নির্ভরযোগ্য এঁক্হ্থত্র পাইয়া! বাংলার কবিকুল যেন 
ইফ ছাড়িয়া বাচিল। এই ষে কয়েক শতাব্দী ধরিয়! বাংল! ছন্দ যেন পথ 
খুঁজিয়। খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল, তাহার সেই প্রয়াসের চরম পরিণতি ও সার্থকতা 
দেখি ভারতচন্দ্রের কাব্যে। 

ভারতচন্দ্রের একট! সদাজাগ্রত ছন্দোবোধ ছিল বলিয়৷ শুধু ছন্দের মধ্যে 


বাংল! ছন্দের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ২২১ 


এক্যসাধন করিয়াই তিনি সম্পূর্ণ তৃপ্ত হইতে পারেন নাই। তিনি ছনে 
মনোহারিত্ব বা বৈচিত্র্য আনার চেষ্টাও করিয়াছিকেন। একটু নূতন সন্কেতে, 
চরণ গঠন করার চেষ্টা, নৃতন সংখ্যক মাত্রা দিয়া পর্ব তৈয়ার করার চেষ্টা তিনি 
করিয়াছিলেন এবং কৃতকাধ্যও হইয়াছিলেন | লঘু ত্রিপদী তাহার সময় হইতেই 
খুব বেশী ভাবে চলিত হইয়াছে । কিন্ত এদিক দিয়! যে ছন্দংস্পন্দনের বৈচিত্র্য 
আনার বিষয়ে খুব সুবিধা হইবে না, তাহ1 তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। 
সেইজন্ত তিনি একেবারেই পর্বের ভিতরে ধ্বনির স্পন্দন আনিবার চেষ্ট! করেন 
তিনি সংস্কতে স্থপগ্ডিত ছিলেন, স্কৌশলে তিনি সংস্কৃতের অনুযায়ী দীর্ঘ স্বরের 
উচ্চারণ বাংলায় আনিবার চেষ্টা করেন, এবং অনেক স্থলে যে রকম সাফল্য 
লাভ করিয়াছেন তাহাতে তাহার গভীর ছন্দোবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্ত 
সব জায়গাতেই যে তিনি কৃতকাধ্য হইয়াছেন তাহ! বল! যায় না| সুতরাং 
এই কারণে, হয়ত, বহুল পরিমাণে এ চেষ্টা তিনি করেন নাই। আর একটা 
নৃতন ঢঙের ছন্দ তিনি বাংল! সাহিত্যে প্রচল্ন করেন- বাংলা গ্রাম্য ছড়ার ছন্দ 
হইতে । ইহার বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে প্রবল শ্বাসাঘাত থাকে, তজ্জন্ত একটা 
বিশেষ উল্লেখষোগ্য দৌল। অনুভব কর! যায়। ইহার প্রতি পর্বে চাঁর মাত্র! ও 
দুই পর্বাঙগ । ইহার ইত্তিহাস সম্ভবতঃ ছন্দের সনাতন ধারার সহিত সংশ্রবহীন), 
অনাধ্যদের নাচ ও গানের তালের সহিত ইহার খুব মিল দেখা যায়, এবং 
বাঙালীর ছন্দোবোধের সহিতও ইহ! বেশ খাপ খায়। আজও ঢাকের বাছে 
ইহার প্রভাব দেখ! যায়। ভারতচন্ত্র কিন্তু এই রীতি সম্বন্ধে বিশেষ পরীক্ষা 
করেন নাই, বোধ হয় ইহার প্রাকৃত ও গ্রাম্য সংঅবের জন্ত তিনি সাহিত্যে ইহার 
ব্যবহারে সন্কুচিত ছিলেন। 

উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরাজি শিক্ষ! দীক্ষার প্রবল প্রভাবে বাংল! ছন্দেও 
একট বিপ্লবের সুচনা হইল। ঈশ্বর গুপ্ত ভারতচন্দ্রেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়। 
গিয়াছেন, যদিও ছড়ার ছন্দকে সাহিত্যে কতকট! জাতে তুলিবার কাজ তিনি 
করিয়াছেন। তাহার পরে আসিল বৈচিত্র্যের সন্ধানের যুগ। বাংল! ছন্দের 
স্বপ্নভঙ্গ হইল, নিঝরের মত সে বাহির হইয়া পড়িল। 

প্রথম কিছুদিন সংস্কৃত ছন্দ চালাইবার একটু চেষ্ট। হইয়াছিল। ধনদোহন 
তর্কালঙ্কার প্রক্কৃতি মাঝে মাঝে কৃতকা ধ্য হইলেও, এ ধরণের উচ্চারণ যে বাংলায় 
চলিবে না৷ তাহ বেশ বোঝা! গেল। তখন খুব বেশী করিয়! ঝৌক পড়িল নূতন 
নুতন সঙ্কেতে চরণ গঠন করার এবং নান! বিচিত্র নঝ্সায় স্তবক গড়িয়া! তোলার 


২২২  বাংল। ছন্দের মুলসুত্র 


চেষ্টার উপর | সে চেষ্টার বো হয় চরম পরিচয় পাই রবীন্দ্রনাথের কাব্যে। 
আমার 18010 072021)55 7105০ প্রবন্ধে তাহার বিচিত্র চরণ ও স্তভবকের 
কথা বলিয়াছি। এই চরণ ও স্তবকের গঠনবৈচিত্র্যের ভিতর দিয়াই আধুনিক 
বাংল! গীতিকাব্যের অনুভূতির ব্যঞ্রন| হইয়াছে। মধুসথদনের 'ব্রজাঙগনা'র বেদনা, 
'আত্মবিলাপে'র বিষাদ, হেমচন্ত্রের “ভারতসঙ্গীতেঃর উদ্দীপনা হইতে আর্ত 
করিয়া রবীন্দ্রনাথের 'পূরবী'র আহ্বান পধ্যস্ত এই বৈচিত্র্যে ধ্বনিত হইয়াছে । 

বৈচিত্র্য আধুনিক ছন্দে আন! হইয়াছে আরও ছুই এক দিক্‌ দিয়া। হলত্ত 
অক্ষর বাংলায় দীর্ঘ হইতে পারে, রবীন্দ্রনাথ সর্বদাই হলস্ত অক্ষরকে দীর্ঘ বলিয়া 
ধরার একট প্রথা চালাইয়াছেন। তাহার ফলে আধুনিক বাংলায় একট! বিশিষ্ট 
মাত্রাচ্ছন্দ চলিত হইয়াছে । ইহাতে পদ্য লেখা অনেকের পক্ষে সহজ হইয়াছে, 
এবং যুক্তবর্ণ যেখানেই আছে সেখানেই একটা দৌলা বা তরঙ্গের কৃষি তয় 
বলিয়! পব্বের মধ্যেই একট] বৈচিত্র্য আনা সম্ভব হইয়াছে । কিন্ত এ ছন্দে লয়- 
পরিবর্তন নাই, ইহাতে গান্ভীধ্য বা উদাত্ত ভাব নাই, ইহাতে অমিতাক্ষর ছণ্দ-ও 
রচন। কর! যায় না, কোন রকম মুক্ত ছন্দও হয় না। ইহ! গীতিকবিতার পক্ষে 
খুব উপযোগী । 

এতপ্ডিন্ন ছড়ার ছন্দ আজকাল উচ্চ সাহিত্যে বেশ চলিতেছে । ইহাতে 
শ্বীসাঘাতের পৌন:পুনিকতার জন্ত ছন্দে বেশ একটা আবর্ভের সৃষ্টি হয়। 
সাহিত্যে ইহার বহুল প্রচলনের জন্ত রবীন্দ্রনাথের যথেষ্ট গৌরব আছে। 
পলাতকা”র কবিতায়, “শিশু'র অনেক কবিতায় এই ধরণের ছন্দোবন্ধ আছে। 

কিন্তু সব চেয়ে বড় যুগান্তর আনিলেন মধুস্দন অমিত্রাক্ষরে। তিনি 
দেখাইলেন যে বাংলায় ছেদ যতির অনুগামী হওয়ার কোন আবশ্তিকতা নাই। 
ইহাই হইল তীহার অমিত্রাক্ষরের এবং মধুস্দনের গুরু 11116০% এর ০127) 
৮৪:৪৪-এর আদল কথা। এই জন্য আমি তাহার 0180 $৪15ওকে বলি 
অমিত্রাক্ষর নয়, অমিতাক্ষর--কারণ ঠিক কত মাত্র! বা অক্ষরের পর ছেদ 
আসিবে সে বিষয়ে কোন নিয়ম নাই। এইখানে বাংল! ছন্দ প্রথম পাইল 
স্বেচ্ছাবিহারের ও মুক্তির স্বাদ। যতির নিয়মানুমারিতার জন্য অবশ্য একট! 
ধীক্যসুত্র রহিয়! গেল, কিন্ত এক্যের রঙকে ছাপাইয়৷ উঠিল বৈচিত্রের জ্যোতি: | 

. এই যে সন্ধান মধুন্দন দিয়া গেলেন তাহার এখনও শেষ হয় নাই। 

আধুনিক বাংল! ছন্দ একট! নিয়মের শৃঙ্খল! হইতে মুক্তি পাইয়া! শ্বেচ্ছাক্কত 
বৈচিত্র্যের মধ্যে অনুভূতির ম্পন্দনকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছে। কিন্ত 


বাংল! ছন্দের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ২২৩ 


মধুস্থদনের অধিত্রাক্ষর যেন প্রক্যকে বড় বেণী বর্জন করিয়াছে প্রথমতঃ এই 
রকম অনেকে মনে করিতেন | হেম়চন্দ্র ও নবীনচন্ত্র ইহাকে অনেকটা নরম 
করিবার চেষ্ট। করিয়াছিলেন । রবীন্দ্রনাথ আবার স্মমিতাক্ষরের সঙ্গে মিত্রাক্ষর 
রাখিয়া এক অপরূপ ছন্দ চালাইয়াছেন, তাহাতে অমিতাক্ষরের বৈচিত্র/ও আছে 
অথচ মিত্রাক্ষর-জনিত এঁক্যটাও কানে বেশ ধর! দেয়। ইহা এখন স্থপ্রচলিত। 
মধুস্থদ্দন ছেদ ও ধতিকে বিযুক্ত করিয়াছিলেন, কিন্ত যতির দিক দিয়! একট। 
বাধ! ছীচ. রাখিয়াছিলেন। অনেকে এই দোরোখ! ছন্দ তত পছন্দ করেন ন|। 
সেইজন্য গিরিশচন্দ্র আর একটু অগ্রসর হইয়া! বিভিন্ন মাত্রার পবর্ব দিয়া চরণ 
গঠন করিতে লাগিলেন, তবে প্রত্যেক চরণে প্রায়ই সমসংখ্যক পবরব রাখিয়া 
একট ক্লাঠাম কতকট বজায় রাখিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বলাকার ছন্দে আর 
একদিক দিয় গিয়াছেন। তিনি ৮+১০ এই আঠার মাত্রার চরণকে ভিত্তি 
কাঁরয়া মাঝে মাঝে অপূর্ণ বা খণ্ডিত পবব যথেচ্ছ! বসাইয়াছেন, আবার কখন 
অতিরিক্ত শব যোজন! করিয়া ছন্দের প্রবাহ ক্ষিপ্র করিয়াছেন, কিন্তু ইহাতে 
ছন্দের বন্ধন একেবারে ছিন্ন হইবার সম্ভাবনা আছে মনে করিয়! সুকৌশলে 
মিলের দ্বারা চরণ-পরম্পরার মধ্যে একটা বন্ধন রাখিয়াছেন। ভাববৈচিত্র্য 
প্রকাশের পক্ষে ইহ! খুব উপযোগী হইয়াছে। 

কিন্ত এ সমস্তত্েই পছ্ের নিয়মানুসারী একটা কিছু এঁক্য রাখার চেষ্টা 
হইয়াছে। এঁক্যকে একেবারে বাদ দিলে হয় ££99 56:96 বা মুক্তবন্ধ ছন্দ । 
তাহ বাংলায় তেমন চলে নাই। বোধ হয় সে জিনিষটা আমাদেষ রুচিসঙগত 
নহে। কেহ কেহ ভুল করিয়া “পলাতকা*র ছন্দকে মুক্তবন্ধ বলেন। সে 
কথাটা ঠিক নয়, কারণ “পলাতকা"য় বরাবর সমমাত্রার (চার মাত্রার ) পর্বব 
ব্যবহৃত হইয়াছে। 

কিন্তু পগ্ভের বিশিষ্ট রীতিতে গঠিত পর্ব এবং পছ্যছন্দের রূপকল্প উপরের 
সব রকম লেখাতেই পাই। তাহ] ছাড়! আবার গগ্যের ছন্দ আছে। তাহার 
এক একটি পর্ব এক একটি বাক্যাংশ, তাহাদের গঠনরীতি ভিন্ন, তাহাদের 
সমাবেশের রূপকল্পও অন্যরকম । তবে কি ভাবে এই গচ্ছছন্দে পছ্ছের রূপকল্প 
আন যায় তাহার উদাহরণ পাওয়! যায়, __রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকায় | * 





* কলিকাত। বিশ্ববিষ্ঠালয়ে বঙ্গসাহিত্য সমিতির অধিবেশনে ৬ই ফাল্গুন ১৩৪৪ তারিথে প্রদত্ত 
বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃত। 


বাংল। ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান । 


রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় কবিগ্রতিভ1 বাংল! ছন্দের ইতিহাসে যুগান্তর 
আনিয়াছে। ছন্দের সম্পর্দে আজ বাংল! বোধ হয় কোন ভাষার চেয়েই হীন 
নয়, যে কোন ভাব বা প্রেরণা আজ বাংলায় ঠিক যোগ্য ছন্দে প্রকাশ করা 
সম্ভব। এমন কি যেখানে ভাব হয় ত ক্ষীণ, ভাষ। ছূর্ধল, সেরপ ক্ষেত্রেও শুধু 
ছন্দের এশ্বরযযই বাংলা কবিতাকে এক অপরূপ শ্রীতে মণ্ডিত করিতে পারে। 
বাংল! ছন্দের এই বিপুল গৌরব, চমৎকারিত্ব, বৈচিত্র্য ও অপরূপ ব্যঞ্জনাশক্তি 
বহুল পরিমাণে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভারই সৃষ্টি। অবশ্ত এ কথ! সত্য যে 
রবীন্দ্রনাথই বাংলা কাব্যের ইতিহাসে একমাত্র গুণী বা মৌলিক প্রতিভাশাল! 
ছন্দঃশিল্পী নহেন। তাহার পূর্বেও অনেকে বিশিষ্ট প্রতিভার পর্চিয় দিয়াছেন, 
বিশেষতঃ মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দ সৃষ্টি করিয়া বাংলা ছন্দের ইতিহাসে 
সর্বাপেক্ষা সার্থক বিপ্লব সংঘটন করিয়াছেন। তবে রবীন্দ্রনাথের মত এত 
বহুমুখী এবং এতাদৃশ ' নব-নব-উন্মেষশালিনী প্রতিভা আর কাহারও ছিল কি 
না সন্দেহ। ছন্দে তাহার প্রতিভার উল্লেখযোগ; কয়েকটি দানের সর্ক্ষপ্ত 
পরিচয় নিয়ে দেওয়। হইল। 

(১) .আধুনিক বাংল! ছন্দের একটি প্রধান রীতি- আধুনিক বাংল! 
মাত্রাচ্ছন্দ বা ধবনিপ্রধান ছন্দ রবীন্দ্রনাথেরই স্ষ্টি। “মানসী, কাব্যে রবীন্দ্রনাথ 
প্রত্যেকটি হলন্ত অক্ষরকে দ্বিমাত্রিক ধরিয়া ছন্দোরচনার যে বিশিষ্ট রীতি 
প্রবর্তন করিলেন, তাহ! অবিলম্বে সর্বজনপ্রিয় হইয়! উঠিল এবং বাংল ছন্দের 
ইতিহাসে এক নূতন ধার! প্রবাহিত হইল। আজ এই ধারাই বোধ হয় বাংল! 
ছন্দে সর্বাপেক্ষা! প্রবল। এই রীতির বিস্তৃত পরিচয় পূর্বে দেওয়৷ হইয়াছে। 
এক প্রকারের মাত্রাচ্ছন্দে বাংল কবিত৷ রচন! পূর্বেও করা হইয়াছিল । 
বৈষ্ণব কবির এবং পরে আরও কোন কোন কবি এরপ প্রয়াস করিয়াছিলেন। 
কিন্তু তাহারা সংস্কতের মাত্রাই বাংলায় চাঁলাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। যেখানে 
তাহার হুবহু সংস্কতের অনুসরণের চেষ্টা করিয়াছেন, সেখানেই তাহাদের রচনা 
কৃত্রিমতাহুষ্ট ও ব্যর্থ হইয়াছে; আর যেখানে তাহাদের প্রয়াস সার্থক হইয়াছে 
বলা যায়, সেখানে তাহার! স্থানে স্থানে মাত্র সংস্কত মাত্রাপদ্ধতির অনুসরণ, 


বাংল! ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান ২২৫ 


করিয়াছেন, অনেকস্থলে সেই পদ্ধতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের 
অতুলনীয় প্রতিভা বাংলার নিজস্ব মাত্রাবৃত্ত ছন্দের ব্লীতি আবিষার করিয়া 
বাংলা কাব্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে | 

(২) শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দ পুর্বে ছড়াতেই ব1 তজ্জাতীয় কোন হাল্ক। 
রচনায় ব্যবহৃত হইত | রবীন্দ্রনাথ এই ছন্দে গুরুগন্তীর কবিতাও রচন। 
করিয়াছেন। পূর্ণ এই ছন্দে কেবল অপূর্ণ চতুষ্পর্ববিক বা দ্বিপর্ধবিক চরণের 
বাবহার ছিল, রবীন্দ্রনাথ এই ছন্দে পুর্ণ ও অপূর্ণ দ্বিপর্তিক, ত্রিপর্ধিক, 
চতুষ্পর্তধিক ও পঞ্চপর্বিক চরণও ক্চনা করিয়াছেন । । “খেয়া”, 'পিলাতকা। 
ইত্যাদি দ্রষ্টব্য ) 

(৩) তানপ্রধান ছন্দে রবীন্দ্রশাথ যুক্তাক্ষর ব্যবহারের অপুব্ কৃতিত্ব 
দেখাইয়্ছেন। পূর্সেন প্রায় প্রত্যেক ক্বিই ঘুভ্তাক্ষর ব্যবহার করিজে গিয়া 
মাঝে মাঝে ছন্দের সৌধমা নষ্ট করিতেন, এ দোষ রবীন্তরনাথের রচনায় 
আরতি বিরল। 

(৪) রবীন্দ্রনাথ বনুপ্রকারের স্তবক উদ্ভাবন করিয়া বাংল। ছন্দের 
সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়াছেন। তীহ্ার স্থঈ স্তবকগুলি যেমন নিজস্ব শ্রী ও ছন্দে 
গরীয়ান্, তেমনই বিশেষ বিশেষ ভাবের বাহন হইবার উপযুক্ত । তিনিই 
দেখাইয়াছেন ষে বাংলা ছন্দের মূল প্রকৃতি অনুধাবন করিতে পারিলে বাংলায় 
নব নব স্তবক রচন1] করা চলিতে পারে, কয়েকটি বাধ স্তবকের গণ্ডীর মধ্যে 
আবদ্ধ হইয়! থাকার কোন আবশ্তঠিকতা নাই। স্তবকই যে একটা বিশিষ্ট 
ভাব ও উপলব্ধির প্রতীক হইতে. পারে, তাহার গঠন-কৌশল ও গতিই যে 
একটা বিশিষ্ট 'অন্ুভৃতির গ্োঁতনা করিতে পারে, তাহা রবীন্দ্রনাথ প্রমাণ 
করিয়াছেন । তাহার উদ্ভাবিত অমেক স্তবকই এখন বাংলা কাব্যে খুব 


চলিতেছে । 
চত্দশপদী কিতা (সনেট) ও তজ্জাঁতীয় কবিতা রচনাতে ও রবীন্দ্রনাথ 


আনেক নৃতনত্ব আনিয়াছেন। চতুর্দশপদী কবিতার যে সহজ সংস্করণ এখন 
স্ুপ্রচলিত, রবীন্দ্রনাথই তাহার প্রবর্তক । আঠার মাত্রার চরণ লইয়! সনেট্‌ 


রচনাও তাহার কীত্তি। 
[ 'নৈবেগ্, “চৈতালি” ইত্যাদি দ্রষ্টবা ] 


(৫) প্রাচীন “দ্বিপদী, ত্রিপদী ইত্যাদিতে আবদ্ধ না থাঁকিয়] রবীন্দ্রনাথ 
নান! নৃতন উ্রীচের চরণ ব্যবহার ও প্রচলন করিয়াছেন। বাংল! ছন্দের উপকরণ 
15-1607113 


২২৬ ংল৷ ছন্দের মূলসূত্র 


যে পর্ধ এবং পর্ধের ওজনের সাম্য বজায় রাখিয়া যে নান! বিচিত্র সঙ্কেতে চরণ 
রচন] করা যায়, তাহ] রবীন্দ্রনাথই প্রথম স্বম্পষ্ট উপলব্ধি করেন। চরণের এই 
গঠনবৈচিত্র্য যে ভাবের বৈচিত্র্যের যোগ্য বাহন হতে পারে, তাহাও রবীন্দ্রনাথ 
দেখাইয়াছেন। | 

চতুষ্পর্ব্বিক চরণ, নব নব পরিপাটীর ত্রিপদী, আঠার মাত্রার চরণ ইত্যাদির 
বুল গ্রচলনের জন্য ববীন্দ্রনাথের কৃতিত্বই সমধিক | 

(৬) বিলম্বিত লয়ের ছয় মাত্রার পর্ব এখন বাংলা কাব্যের প্রধান বাহন, 
এই পর্বের বুল ব্যবহার ও প্রচলন রবীন্দ্রনাথই প্রথম করিয়াছেন। আমাদের 
সাধারণ কথোপকথনের ভাষার এক একটি বাক্যাংশ যে প্রায়শঃ ছয় মাত্রারই 
কাছাকাছি হয়, ইহ রবীন্দ্রনাথ প্রথম লক্ষ্য করেন এব* এই তত্বেরভিভ্তিতে 
এই নব ছন্দ গড়িয়া তলেন। 

পঞ্চমাত্রিক ও অপ্তমান্রিক পর্বের বিশিষ্ট গুণ লক্ষ্য করিয়! তাহাদের 
যথোঠিত বিস্তৃত ব্যবহার রবীন্দ্রনাথই প্রথম কবেন। 

(৭) রব্রবীন্ত্রনাথ এক প্রকার অভিনব" আমতাক্ষর ছন্দের প্রচলন করেন। 
ইহাতে মিত্রাক্গর বাঁ মিলের ব্যবহার থাকিলেও, ছেদ ও যতির অবস্থান এবং 
গতির দিক্‌ দিয়! ইহ! মধুস্দনের অমিত্রাক্ষরের অনুরূপ | 

প্রথমতঃ চৌদ্দ অক্ষরের এবং পরে আঠার -শক্ষরের চরণে তিন্দি এই ছন্দ 
রচনা করিয়াছেন | 

(“সোনাব তরী”, “ত্র, কথা ও কাহিনী+ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য ) 

(৮) বুবীন্দ্রনাথ মুক্তবন্ধ ছন্দে পদ্চ রচনার প্রয়াস অনেক সময় 
করিয়াছেন। তাহার এইট প্রয়াস ও পরীক্ষার ফলে তিন প্রকারের অভিনব 
ছন্দোবন্ধ তিনি পঞ্ভে প্রচলন করিয়াছেন । 

(ক) পলাতকা'র ছন্দ (খ) 'বলাকা”র ছন্দ (গ) মিত্রাক্ষরবর্ধিত 
বলাকছন্দ। এই তিন প্রকার ছন্দের পরিচয় পূর্বের এক অধ্যায়ে (বাংল! 
মুক্তবন্ধ ছন্দ” ) দেওয়] হইয়াছে । 

(৯) তিনি "লিপিকা ইত্যাদি 'রচনায় 1):০৭৮-৮7৪০ অর্থাৎ গঞ্চের পদ 
লইয়! পগ্ভের গঠনরীতির 'আদর্শে ছন্দোবন্ধের পথ দেখাইয়াছেন । 

পরে পুনশ্চ”, “শেষ স্তবক” প্রভৃতি গ্রন্থে তিনি গছোর পদ লইয়া সম্পূর্ণ 
মুক্তবন্ধ ছন্দের আদর্শে কবিতা লিখিয়! বাংলায় যথার্থ গদ্ভ কবিতার প্রবর্তন 
করিয়াছেন । গদ্যকবিতা আজকাল বাংলায় স্থগ্রচলিত। 


বাংল! ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান ২২৭ 


(১*) তত্তিম্ন রবীন্দ্রনাথ ছন্দের আনুসঙ্গিক নানাবিধ অলঙ্কার অজজ্র 
মাত্রায় প্রয়োগ করিয়া বাংলা ছন্দকে অপরূপ সৌনর্ষে; বিভৃষিত করিয়াছেন। 
অন্ুপ্রাস, মিত্রাক্ষর, স্বরের ঝঙ্কার, ব্যঞ্জনবর্ণের নির্ধোষ, গতির লালিত, শব্দ- 
সমাবেশের সৌষমা, ধবানর অপূর্বব ব্যঞ্জনাশক্তি ইত্যাদি নান! অলঙ্কারে তাহার 
ছন্দ সমূদ্ধ | ত বিবিধ এশ্বধ্যশালী ছন্দ সাহিত্যের ইতিহাসে আর কেহ রচনা 
করিয়াছেন কি না সন্দেহ। 


এই বিষয়ে বিস্তৃততর আলোচনা মঞ্প্রণীত 91,17১ 71) 1301)17)0711811) ০: 1'10১০৫5 
(9 ০011)9] (1 11011 1061)81100)10101 01101161595 081, 0100৮,১ ৮০1 সস0) এবং 9108163 
11) [1)018119110)) 01136718711 1১155681010056 ড675৮ (0০0২1718101 1016 00617110019) 01 


[11105 091, 0070৮. ৮০! সত্গা) নামক প্রবন্ধদ্বয়ে করা হইয়াছে। 


ছন্দে নুতন ধারা 
(ক) 

প্রত্যেক দেশেই কাব্যের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যখনই কাব্যে 
নৃতন করিয়! একট! প্রেরণা আসে, যখনই কাবা যথার্থ রসে সঞ্জীবিত হয়, তখনই 
ছনেও একটা নৃতন প্রবাহ দেখা যায়, কবির বাণী নব নব ছন্দের তরঙ্গের 
দোলায় আত্মপ্রকাশ করে। ছন্দ কাব্যের একটা '্মাকম্মিক বাহন মাত্র নহে, 
ছন্দ কাবোব মূর্ত কলেবর। কবির অনুভতির বৈশিষ্টোর সহিতৃ, তাহার 
স্বাভাবিক প্রকাশের অর্থাৎ ছন্দের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক । কবির ৮1010517928 1760 
11)011)71»--ছন্দের তালে তালেই কবির মনে ভাব ও চিস্তার লহ্বরী জাগ্রত হয়; 
এই জন্ই রবীন্দ্রনাথ বঞ্গিতেন যে, তাহার মনে প্রথমে একটা নৃনন স্বর আসিয়া 
দেখা দিত, তাহার অনুসরণে পরে আসিত সেই স্থবরের অনুরূপ কথা বা গান। 
এই কারণেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রত্যেক খাঁটি কবিই ছন্দের ইতিহাসে 
একটা! নূতন পর্বের সথচনা করেন। যাহার ন্জম্ব সম্পদ আছে সে কখনও 
“পরের সোনা কানে” দেয় না; যাহার নিজস্ব বাগৃব্ভিতি আছে সে পরের 
কথা ও বাঁধা বুলির অনুকরণ করে না; যে কবির অন্তঃকরণে ষথার্থ প্রেরণার 
আবির্ভাব হয়, সে পূর্ধ-প্রচলিত ছন্দের অনুবর্তন করিতে স্বভাবতই একট 
অস্থবিধা বোধ করে, তাহার 

*নৃতন ছন্দ অন্ধের প্রায় 
ভরা আনন্দে ছুটে চলে যায়।” 

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বাংল সাহিত্যে ষে নবধুগের সূত্রপাত, সেই 
যুগের বাংলা কাবোর ইতিহাস আলোচনা করিলেও এ কথার সত্যতা 'প্রতীত 
হয়। যে কেকজন উল্লেখষোগ্য কবি এই যুগে আবিভূতি হইয়াছিলেন, তাহারা 
প্রত্যেকেই বাংল! ছন্দে নব নব রীতির প্রবর্তন করিয়৷ গিয়াছেন। প্রথমে 
আসিলেন মহাকবি মধুন্দন,-_নবযুগের নূতন ভাব ও আদর্শের মূর্ত বিগ্রহ | 
তাহার পুর্বস্থরিগণের মধ্যে ছন্দঃশিল্পলী অনেক ছিলেন,-_বৈষ্ব মহাজনের 
ছিলেন, ভারতচন্দ্র ছিলেন, ঈশ্বর গুপ্ত ছিলেন । কিন্তু মধুস্দনের নিজস্ব প্রতিভা 
পূর্ব কবিগণের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিল না, ভাগীরঘীর মত নূতন একটা 


ছন্দে নৃতন ধারা ২২৭৯ 


চন্দের খান্ঠ কাটিয়া সেই পথে অগ্রপর হইল । মধুস্দনের 'অমিত্রাক্ষরের বিচিত 
সৌন্দর্য্য বাংল1 ছন্দ মহীয়ান্‌ হইল, ছেদ ও যতির স্বাদীন গতির রহস্য আবিষ্কৃত 
হওয়াব ফলে বাংলা ছন্দের ইতিহাসে নব নব ধারার স্ুত্রপাত হইল । বিদেশী 
সনেট বাংলার মাটিতে উপ্ত হয়া চতুর্দশপদ্ী কবিতারূপে সমুদ্ধ হইরণ উঠিল | 
ব্রজাঙ্গনার জদয়োচ্চণসে নৃতন ধরণেব গীতি-কবিতার সম্ভাবনা দেখা দিল । 
মধুস্থদনের পরে আদিলেন হেমচন্দ্র ও নবীনচন্ত্র | মধুন্দনের অপূর্বব মৌলিকত 
ও যুগান্তকারী (প্রতিভা ই্ঠাদেব কাহাঁবও ছিল না, কিন্তু বাংলা ছন্দের ক্ষেত্রে 
নব নব পবীক্ষা ও উদ্ভাবনের ক্ষমতা ইহাদের ছিল।, মধুস্থদনের অমিত্রাক্ষবের 
সহিত সনাতন ছন্দের রীতির সাধপ্তস্ত ঘটইবার প্রয়খস উভয়েই কবিয়াছিলেন. 
এবং অমিত্রাক্ষবের দুঈ-একট| নৃতন ঢঙউ 'পতোকেই ষ্টি করিয়াছিলেন । 
ন$নাভাবে স্তবক-গঠনে বৈচিত্র্য আনিয়। বাংলার কাবোর বাগ্ানাশক্তি উভয়েই 
বর্ধিত কবিয়াছিলেন। এততিন্ন হেমচন্ত্র ছডার চন্দ বাঙ্গকাবো বাবহার কবিয়" 
রুতিত দেখাইয়াছিলেন এবং দশমনাবিছ্া প্রভৃতি কাঁবো দীর্ঘস্বরবভুল ছন্দোঁ- 
রচনায় অসমান্ট প্রতিভ। « উদ্ভাবনী শক্কির পরিচয দিয়াভিলেন। উনার পর 
গিরিশ ঘোষ মধুস্থদনের অমিত্রাক্ষরেব মুলতত্ব অবলম্বন কবিযা বাংলায় নাট্য- 
কাবোর যোগা বাহন-_গৈরিশ ছন্দেব” প্রবর্তন করেন। * রবীন্দ্রনাথের 
বিষয়ে কিছু বলাই বাভল্য। আধুনিক বাংলা মাত্রাছন্দের প্রবর্তন, গঞ্ীব বিষযে 
ছড়ার ছন্দ ব৷ শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দের প্রয়োগ, অমিত্রাক্ষবের চাল বজায় রাখিয়া? 
তাহাতে মিত্রাক্ষরের ব্যবহার, অধিত্রাক্ষরের মুলনীতির সম্প্রসারণ করিয়! 
“বলাকা” ছন্দের উদ্ভাবন, নব নব রীতিতে চরণ ও স্তব্ধ রচনণ, গগ্ভ-ক বিতার 
প্রবর্তন ইত্যাদি নানা উপায়ে তিনি বাংলা ছন্দের ইত্তিহাসে যুগাস্তর আনিয়া- 
ছেন। ব্বীন্্রনাথের পরে আসিছেন পছন্দের যাছুকব”-_ সত্যেন্দ্রনাথ । খুব 
অভিনব ও মৌলিক দান তিনি হয়ত করেন নাই, শিস্ত নানা »লাকৌশলে 
বাংল! ছন্দেব মুপ-্ত্বগ্ুলির বিচিত্র বাবহার কিয়! তিনি যেন ছনের উন্দ্রাল 
রচন1 করিয়া! গিয়াছেন। অপেক্ষারত আধুনিক সময়ে নজরুল ইসলাম গুড়ৃতি 
কবিগণও ছন্দে নিওস্ব প্রতিভ1 ও নব নব ধার] প্রবর্তনের ক্ষমতা অল্লাধিক 
পরিমাণে প্রদর্শন করিয়াছেন । 


* সম্ভবতঃ এই ছন্দের প্রথম প্রযোগ গিবিশচন্দ বেন নাই, হবে তিনিই ইহার বভল প্রয়োগ 
ও প্রচার করিয়াছিলেন । 


২৩০ বাংল ছন্দের মূলসূত্র 


(খ) 

অতি আধুনিক বাংলা কাব্যের ছন্দে একটা মামুলি-আনা আসিয়া! পড়িয়াছে। 
«“নব-নব-উন্মেষশালিনী* ক্ষমতার বা প্রতিভার পরিচয় পাওয়। তুক্ষর। অবশ্য 
একথ! স্বীকাঁব করিতেই ভইবে যে, রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে আধুনিক বাংল! কাব্য 
ছন্দেব সৌষম্া ও লালিতোর দিক্‌ দিয়া যে উৎকর্ষ লীভ করিয়াছে, তন্রূপ পূর্বে 
কখনও করে নাই। উহা যুগ মুগ ধরিয়া বহু কবিব সাধনার ফল, প্রগতির 
যথার্থ প্রিচয়। কিন্তু সেই অগ্রগতির শ্োত যেন স্তিমিত হইয়াছে, ছন্দঃ- 
শিললীদের মধ্যে “এহ বাহা, আগে কহ আর* এই ভাবট বিশেষ লক্ষিত হইতেছে 
না। ইংরাজি সাহিত্যে কবি পোপের প্রভাবে এক সময়ে এই অবস্থা আসিয়- 
ছিল। পোপের ক্াবো ইংরাজি ছন্দ এক দিক্‌ দিয়! চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়া- 
ছিল, সে সময়ে প্রায় সমস্ত .লেখকই মনে করিতেন যে ইংরাজি ছন্দেরখআর 
কোন বিকাশ হওয়া সম্ভব নয়, পোপের অনুসরণ করাই ছন্দে চরম সার্থকতা । 
ফলে পোপ-প্রদর্শিত পথে 901 9100 ]106"-সহযোগে কন্তা রচনা চলিতে 
লাগিল। শ্রোত না থাকিলে জলাশয়ের যেরূপ ছু্দিশী হর, ইংরাজি ছন্দে ও 
কাব্যে তদ্রপ দুর্দশা দেখা দিল | বাংলা কাব্যেও বর্তমানে প্রায় সেই অবস্থা) 
ছন্দ কবির নিজস্ব উপলব্ধির অভিব্যক্তি না হইয়া মাত্র অন্নকরণ-কৌশলের 
পরিচয় হইয়া দাড়াইয়াছে। আঙ্গকাল অনেক কবি আছেন ধাহাদের রচন! 
আপাত দৃষ্টিতে, অন্ততঃ ছন্দোলালিত্য বা পদগৌরবের দিক্‌ দিয়া, অনবছ/ বলিয়? 
মনে হইতে পারে। কিন্তু তবুও সে সব কবিতা মনে রেখাপাত কবে ন' স্থায়ী 
রসের সঞ্চার করে না। কারণ এ সব রচন৷ কারিগরের ছাচে-ঢালাই পুতুল মাত্র, 
শিল্পীর মৌলিক উপলব্ধির মূর্ত প্রকাশ নহে | তাই এ সমস্ত কবিতার ছন্দে 
অন্থকরণের কৌশলই আছে, স্থষ্টির গৌরব নাই। 

কাবা-ছন্দে এই গতামন্ুুগতিকতার জন্তই আজকাল অনেক পসহাদয়* লেখক 
গ্ভ-কবিতার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন | গগ্-কবিতা সম্বন্ধে এ প্রসঙ্গে কোন 
আলোচন! ন। করিয়া ইহ1 বল! যাইতে পারে যে, গছ অন্ততঃ পদ্য নঙহে | গগ্- 
কবিতা যে কোন কালে পদ্চকে আসনচ্াত করিতে পারিবে, তাহাও মনে হয় 
না। কারণ পছ্যের ব্যপ্তনার যে বৈশিষ্ট্য আছে, উৎকৃষ্ট গগ্ কিন্বা গগ্-কবিতার 
তাহা নাই। সহ্ৃদয় কবিপ্রতিভাশালী লেখকের! যে পদ্ভ-ছন্দে না লিখিয়! গণ্ভ- 
ছন্দে লিখিতেছেন, তাছাতে প্রচলিত পগ্য-ছন্দের অন্ুপযোগিতা এবং নব নব 
ছন্দের আব কতা-ই প্রমাণিত হইতেছে । 


চন্দে নৃতন ধারা ২৩১ 


এই মতামতগুলি সাধাবণভাবে প্রযোজা । কয়েকজন আধুনিক লেখক যে 
পদ্য-ছন্দে স্বকীয় কৃতিত্ব প্রদশন করেন নাই এমন নহে | দৃষ্টান্ত-স্বরূপ শ্রীযুক্ত 
প্রেমেন্্র মিত্র, শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বন্থু ও শ্রীমান্‌ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের নাম করা 
যাইতে পারে । আরও দই চারিজনের নাম ও নিশ্চয় করা সম্তব। ইহাদের 
ছন্দঃশিল্পের গ্ণগ্রাহী হইয়াও স্বীকার করিতে হইবে যে, আধুনিক বাংল কাবোর 
ছন্দে এখন একটানা ভাটা চলিতেছে । ছন্দঃন্তবধুনীতে এখন নুতন করিয়া 
জোয়ার আসিবার এবং নব নব ধারায় সেই স্বধুনী-আ্রোত “অজত্ সহশ্রবিধ 
চরিতার্থ তায়” প্রবাহিত হইবার সময় আসিয়াছে । 

( গ, 

বাঞ্ঞ1 ছন্দ সম্পকে সন্প্রতি অদেক আলোচনা হইয়াছে, কিত্ব তাঠার ফলে 
ছন্দে নৃতন ধাব] প্রবর্তিত হয় নাই । ছন্দে নুতন ভঙ্গী বারীত আহ্তে পারেন 
প্রতিভাশালী কবি আপন কাব্য-সটির দাৎণ। ছন্দের আলোচন্াতেই তাহা সম্ভব 
হয় না। তবে কোন্‌ কোন্‌ দিকৃ দিয়া প্রগতি সম্ভব তাহার ইঙ্গিত করা যাইতে 
পাবে, হয়ত কোন প্রতিভাসম্পন্ন কবির শক্তির শ্ফুবণের পক্ষে এই ইঙ্গিত “সছু 
সহাঁধঠা পরিতে পাবে | 

(১) দীর্ঘস্বপ-বহুল ছন্দে ব5না। 

বাংলায় কোন মৌলিক স্বর দীর্ঘ উচ্চারিত হয় না। তজ্জন্ঠ বাংলায় যে 
সংস্কৃত, হিন্দী, মরাঠী ইত্যাদি ছন্দের অন্তরূপ ছন্দংস্পন্দন স্থষ্টি করা যায় না 
তাহ' স্বয়ং সত্যেন্দ্রনাথও স্বীকার করিয়াছেন। বাংলায় সংস্কতের হুবহু অনুকরণ 
করিয়া যাহার! ছন্দে হুম্ব ও দীর্ঘের সমাবেশ করার চেষ্টা করিয়াছেন, ত্তাহারা 
অকৃতকাধ্য হইয়াছেন ও হুইবেন। তবে ভারতচন্ত্র, হেমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল ও 
রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি কবিতায় যেরূপভাবে স্থকৌশলে মৌলিক দীর্ঘ স্বরের সমাবেশ 
করিয়াছেন, সেইভাবে দীর্ঘস্বর-বহুল ছন্দের স্ষ্টি হইতে পারে! পর্ব ও 
পর্বাঙ্গের স্বাভাবিক বিভাগ বজায় রাখিতে হইবে ; পর্বের মোট মাত্রাঁসংখ্যার 
একট! মাপ স্থির রাখিতে হইবে ; কোন পর্ধাঙে একাধিক দীর্ঘ স্বর থাকিবে ন।, 
কিংবা কোন পর্বে উপযুপরি ছুইটির বেশী দীর্ঘ স্বর থাকিবে না; পর্বাঙ্গের 
অন্তান্ত অক্ষরগুলি লঘু হইবে । মোটামুটি এই নিয়মগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়। 
রচনা করিলে বাংল? ছন্দে দীর্ঘ স্বরের বহুল ব্যবহারের জন্ত একটা চমংকার 
ছন্দ:স্পন্দন পাওয়া! যাইতে পারে। এই সম্পর্কে শ্রীযুত দিলীপকুমার রায় 
প্রমুখ কয়েকজন লেখকের প্রয়াস উল্লেখযোগ্য ৷ কিন্তু বাংল! ছন্দের কয়েকটি 


২৩২ বাংলা ছন্দের মুলসুত্র 


মূল তত্ব সম্পর্কে অনবহিত হওয়ায় তাহাদের প্রয়াস সর্বদ] সার্থক হয় নাই এবং 
তাহাদের চেষ্টায় নৃতন কোন কাব্যধার' প্রবর্তিত হয় নাই। 

যাহ। হউক, কোন স্থকৌশলী ছন্দঃশিল্লী এইভাবে বাংলা কাব্যে ব্রজবুলির 
ছন্দ, হিন্দী চৌপাই প্রভৃতির অনুরূপ ছন্দ চালাইতে পারেন। সংস্কৃত জাতি, 
গাথা, গীতি, আধ্য। প্রভৃতি ছন্দের অন্ুসরণও অনেকটা সম্ভব । তবে সংস্কতে 
যে সব ছন্দে উপযু'/পরি বহু দীর্ঘ স্বরের সমাবেশ আছে এবং যে সব ছন্দে পর্ব ও 
পর্ববাঙ্গের অনুযায়ী বিভাগ সম্ভব নয়, সে সব ছন্ের স্পনদন বাংলায় সৃষ্টি করা 
সম্ভব বলিয়া মনে হয় না| এমন কি, সত্য্তরনাথও এরূপ চেষ্টায় কৃতকার্য 
হন নাই। সংস্কৃত ছন্দের অন্ধ অনুকরণ না করিয়া যদি ছন্দঃশিল্পীর! দীর্ঘবরবহুল 
নৃতন নূতন ছন্দোবন্ধ বাংলায় প্রবর্তন করার চেষ্টা করেন তবেই তাহাদের চেষ্টা 
সার্থক হইবে। 

(২) শ্বীসাধাত-প্রধান ছন্দ (বা ছড়ার ছন্দ )1 

শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দ বাংলা কাবোর একটি স্প্রাচীন ধাবা। অনেকে 
ইহাকে ইংরাঙ্ছি 7০001010011 10)8176-4র প্রতিরূপ মনে কবেন। কিন্ত একটু 
পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, এইরূপ মনে করার কোন 
সঙ্গত যুক্তি নাই | বাংল! ছন্দে অক্ষরবিশেষের উপর শ্বাদাঘাত আর ইংরাজির 
806611 এক নহে 7; উভয়ের প্রকৃতি, অবস্থান পৃথক । ইংরাজি ৪০০771075] 
0)60,9 আর বাংলা শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দের ছাঁচও বিভিন্ন । ইংরাজি ছন্দ 
অনুকরণের যে চেষ্টা হইয়াছে, তাহা বস্তত: আধুনিক মাত্রাচ্ছন্দেই হইয়াছে । 

বাংলা শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দে বৈচিত্র্য কম, কাঠাম বাধা। প্রতি পর্বে 
চার মাত্র! ও দুই পর্বাঙ্গ । অন্ত কোন ছাচে এই ছন্দকে ঢালা যায় কিন! তাহ! 
ছন্দঃশিলীরা পরীক্ষা করিয়! দেখিতে পারেন । 

(৩) নূতন মাত্রাবৃত্ত। 

ষে মাত্রাচ্ছন্দ আধুনিক বাংল! কাব্যে চলিতেছে, তাহ রবীন্দ্রনীথ প্রায় 
পঞ্চান্ন বৎসর পূর্বের প্রবর্তম করেন | এই ছন্দে “এ”, “ও” এবং অন্তান্ত যৌগিক 
স্বরধবনিকে ছুই মাত্র! এবং মৌলিক স্বরধবনিকে এক মাত্র! বলিয়। ধরা হয়! 
তপ্তিন্ন ব্যঞ্তনাস্ত অক্ষরধ্বনিকেও ছুই মাত্রা ধরা হয়| 

এইরূপ মাব্রাবিচারে আমাদের কান এখন অভ্যস্ত হইয়! গিয়াছে । ছন্দের 
মাত্রীবোধ অনেক পরিমাণে প্রথ! ও অভ্যাসের উপর নির্ভর করে, কেবল শুদ্ধ 
কাল-পরিমাণের উপর নির্ভর করে না। এ কথা কেবল বাংল! ছন্দে নহে, 


ছন্দে নুতন ধারা ২৩৩ 


সমস্ত ভাষার ছন্দেই-খাটে। যন্ত্রের সাহায্যে অক্ষরের ধ্বনির মাপ লইলে দেখা 
যাইবে ষে, সমস্ত ছুই মাত্রার অক্ষর পরম্পরের সমান নহে, সমস্ত এক মাত্রার 
অক্ষরও পরম্পরের সমান নহে এবং ছুই মাত্রার অক্ষরের উচ্চারণে সর্বদ! এক 
মাত্রার অক্ষরের দ্বিগুণ কাল লাগে ন!। বস্ততঃ অভ্যাস ও প্রথার উপরই 
মাত্রা-নির্য় নির্ভর করে, সেই কারণেই প্রাচীন পয়ারাদি ছন্দের মাত্রাপদ্ধতি 
ত্যাগ করিয়! নৃতন মাত্রাপদ্ধতি অবলম্বনপূর্ব্বক ছন্দের নৃতন এক ধারার প্রবর্তন 
করা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল। প্রথমে লোকে ইহাকে কৃত্রিম 
ঝলিলেও, সেই কৃত্রিমই এখন স্বাভাবিক বলিয়া! গণ্য হইয়াছে। কোন প্রতিভা- 
সম্পন্ন কবির পক্ষে অপর কোন পদ্ধতিতে মান্রাবিচার “করিয়া! আর এক প্রকার 
মাত্রাচ্ছনদ প্রবর্তন কর! সম্ভব হইতেও পারে। 

শ্রতবোধে আছে, বব্যঞজনধার্দমাত্রকম্‌ণ | এই সুত্র অনুসরণ করিয়া 
সত্যেক্্রনাথ - প্রস্তাব করেন যে, অন্ততঃ শ্বাসাঘাত-প্রধাম ছন্দে হলস্ত অক্ষরকে 
দেড় মাত্রী বলিয়া হিসাব কর! উচিত। অবশ্ত এই হিসাব প্রচলিত ছনে, 
এমন কি শ্বাসীঘাত-প্রধান ছন্দেও সর্বত্র খাটে না। কিন্তু এই ইঙ্গিত গ্রহণ 
করিয়। কি নূতন একপ্রকারের ছন্দ প্রচলন করা যায় না? অন্ততঃ পাশাপাশি 
ছুইটি হলম্ত অক্ষর যোগে তিন মাত্রার সধান হইবে, এই প্রথ! খুব সহজেই 
চলিতে পারে বলিয়া! মনে হয়। ইহাতে পয়ারজাতীয় বা তানপ্রধান ছন্দ ও 
চলিত মাত্রাচ্ছন্দের ব্যবধান কমিয়া আমিৰে এবং বোধ হয় ছন্দে সাধারণ 
উচ্চারণের অনুবর্তন কর! সহজ হইবে । 

এতত্তিন আর একভাবেও নুত্তন মাত্রাচ্ছন্দ স্থষ্টি কর! সম্ভব হইতে পারে। 
সমস্ত স্বরাস্ত অক্ষরকেই হৃম্ব এবং কেবল ব্যঞ্জনাস্ত অক্ষরকে দীর্ঘ ধরিয়াও ছন্দ 
রচনা! চলিতে পারে। বাঙ্গলায় "এ ব। “ও শ্বভাবতঃ দীর্ঘ উচ্চাচিত হয় না, 
স্থতরাং এ প্রথ। সহজেই চলিতে পারে। 

(৪) বর্তমান যুগে বাংলা কবিতায় লয়ের পরিবর্তন বড় একট? দেখ! যায় 
না। আগাগোড়াই একটা কবিতা কৌন একটা বিশেষ ঢঙে লেখা হয়। এমন 
কি তানপ্রধান ব| পয়ারজাতীয় ছন্দে ধ্বনির সহিত মাত্রার সামগ্রন্ত রাখার জন্ত 
একটু অবহিত হওয়া আবশ্তক বলিয়া! আজকাল এই জাতীয় ছন্দও একটু 
অরুচিকর হইয়। উঠিতেছে। আধুনিক মাত্রাবৃত্তের বাধ! হিসাবই লোকপ্রিয় হুইয়া 
উঠ্িয়াছে। ছড়ার ছন্দে আগে যে একটু-আধটু লয়ের -স্বাধীনত1 ছিল, আজকাল 
তাহাও নাই। মোটের উপর, ছন্দে আজকাল শুদ্ধ লয়ের প্রাধান্যই চলিতেছে । 


২৩৪ বাংল। ছন্দের মূলসূত্র 


অবশ্ত এই রীতি প্রবর্তিত হওয়ায় ছন্দের সৌষঘ্য অনেকভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 
হইয়াছে । অতিরিক্ত লয়-পরিবর্তন যে ছন্দের মুলীতৃত্ত এঁক্যের বিরোধী, 
তাহাও নিঃসন্দেহ। তথাপি সঙ্গীতে যেমন জংলা বা মিশ্র রাগ-রাগিণীর একটা 
স্বান আছে, তদ্রুপ ছন্দেও বোধ হয় মিশ্র লয়ের একটা স্থান হইতে পারে, 
এমন কি, এই লয়-পরিবর্তন কাব্যের ব্যঞ্জনার পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিতে 
পারে। মধুস্ুদন যেমন পয়ারের বিচ্ছেদ-ষতির স্থান পরিবর্তন করিয়! একট! 
সম্পূর্ণ নৃতন স্থ্টি করিয়া গিয়াছেন এবং ছন্দের ব্যঞ্জনাশক্তি শতগুণ বন্ধিত 
করিয়াছেন, লয়-পরিবর্তনের দ্বারা অনুরূপ একটা বিপ্লব ছন্দে আনা সম্ভব হইতে 
পারে! পূর্বে কবির গাঁন ও পীচালীর রচয়িতার। এইরূপ লয়-পরিবর্তন কখনও 
কখনও করিতেন। তাহাতে অনেক সময়ে ছন্দের হানি হইলেও, আবার মাঝে 
মাঝে চমৎকার ব্ঞ্জন। ও ছন্দের সৌনর্ধযও দেখা যাইত। রবীন্দ্রনাথ শেষের 
দিকে ছই একটি ছোট কবিতায় লয়-পরিবর্তন করিয়াছেন। আজকাল শ্রীসুক্ত 
বুদ্ধদেব বন্থু কখনও কখনও এইরূপ লয়-পরিবর্তন করেন। তবে ঠিক মিশ্র- 
লয়ের ছন্দ পর্য্স্ত কেহ অগ্রসর হন নাই। বল! বাহুল্য, বিশেষ বিবেচনা 
সহকাঁরে এই লয়-পরিবর্ভন ন1 করিলে স্থুফল হইবে ন। | 

(৫) আরবী ওফারসী ছন্দের অনুকরণে বাংলায় ছন্দ রচনা করার প্রয়াস 
কেহ কেহ করিয়াছেন। কিন্তু কৃতকার্য কেহ হইয়াছেন বল্য়। মনে হয় না। 
আধুনিক মাত্রীবৃত্ত ছন্দের সাহাষেই সেই অনুকরণ করার চেষ্টা হইয়াছিল, 
কিন্ত আরবী ও ফারসী ছন্দের গতি ও বিভাগের সহিত বাংল! মাত্রাবৃত্ের 
সঙ্গতি রাখা প্রায় অসম্ভব । তত্তিনন উচ্চারণ ও মাত্রার দিক্‌ দিয়। বাংলার এক 
একটি অক্ষরধবনির সহিত আরবী ফারসী অক্ষরধবনির সঙ্গতি নাই। আরবী, 
ফারসী বা! উর্দ, ছন্দ বাংলায় গ্রচলিত করিতে হইলে, বাংল! ছন্দের মাত্রাপদ্ধতি 
ও গতির একটা আমূল সংস্কার আবশ্তক। ইহ] কত দুর সম্ভব, তাহ] পরীক্ষার 
যোগ্য । উর্দু উচ্চারণ বাংলায় একেবারে অপরিচিত নহে) বছ উর্দ. শব্দ 
বাংলায় চলিয়৷ আসিতেছে । বাংলায় অনেক পরিবারে উর্দর ব্যবহার আছে। 
সুতরাং চেষ্টা করিলে হয়ত উর্দুর উচ্চারণ ও ছন্দ চলিতে পারে। হিন্দী ও 
হিন্ুস্থানী শব অবলম্বনে যদি উর্দ্‌র ছন্দ চলিতে পারে, তবে বাংল! শব্দ 
অবলম্বনেও হয়ত উর্দদৎ বা ফারসীর বিশিষ্ট ছন্দের রচনা সম্ভব। তবে তজ্জন্ত 
বর্তমান পদ্ধতির, এমন কি উচ্চারণ-ধারারও একট] বিশেষ পরিবর্তন আবশ্তক। 

(৬) বাংলায় মধুস্থদদন যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন করিয়াছেন, তাছার 


' ছন্দে নূতন ধার! ২৩৫ 


আদর্শ মিল্টনের 71901: 59:96. ইহার বৈশিষ্ট্য £01)-00 1109৪এর ব্যবহারে । 
কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছন্দ অন্তভাবেও রচিত হইতে পারে। সংস্কৃতে যে অমিত্রাক্ষর 
ছন্দ আছে, বাংলায় তাহার বিশেষ কোন অনুকরণ হয় নাই। জন্তব কিনা 
তাহা পরীক্ষার যোগ্য । নবীনচন্দ্র দাস কধলিদাসের রঘুবংশের অনুবাদে ষে 
অমিত্রাক্ষর ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে £০7-00 11085 নাই । বৃত্রসংহারের 
কয়েকটি সর্গেও এইরূপ অমিত্রাক্ষর আছে । বোধ হয় এই ধরণের অমিব্রাক্ষরের 
অধিকতর প্রচলন সম্ভব। ইহাতে মধু্থদনের অমিত্রাক্ষরের তীব্র গতি থাকিবে 
না, কিন্তু একটা স্থির, গম্ভীর মহিম1 থাকিবে । 

(৭) বাংলায় মিত্রাক্ষর ও অনুগ্রাসের প্রাধান্ত খুব বেশী। কিন্তু ৪৪৪০- 
08068 বা মিত্রাক্ষরের আভাসমাত্র দিয়া ছন্দের স্তবক গীথ যায় কিনা, সে 
বিষল্লে ধাংলায় রীতিমত পরীক্ষা হওয়। প্রয়োজন। হয়ত চেষ্টা করিলে ইহাতে 
ছ্দর একট] নৃতন পথ খুলিয়া যাইতে পারে। 

(৮) গছ্ভ কবিতা বাংলায় রচিত হইতেছে বটে, কিন্তু গছের বাক্যাংশ- 
গুলিকে পছের উাচে 10160) যেভাবে গ্রথিত করিতেন, তাহা! কেহ 
করিতেছেন কিন! সন্দেহ। রবীন্দ্রনাথের “লিপিকা”য় পছ্ের ছাঁচে গছ লেখার 
যে পরিকল্পন। আছে, তাহ।রও বিশেষ প্রয়োগ দেখ যায় না। 

আবার পগ্চের পর্ব লইয়া গছযের মত স্বেচ্ছায় গ্রথিত করা যাইতে পারে। 
ইহাই হইবে যথার্থ 1:99 58199 বা মুক্ত ছন্দ। গিরিশ ঘোষ ইহার পথ 
প্রদর্শন করিয়াছিলেন, পরে রবীন্ত্রনাথও £:66 81৪৪ লিখিয়াছেন, কিন্তু সে পথে 
আর উল্লেখযোগ্য কৌন প্রগতি অতঃপর হয় নাই। 

(৯) চরণের গঠনেও কিছু কিছু নৃতন ধারার প্রবর্তন করা সম্ভব। 
সাধারণতঃ বাংল ছন্দের এক একটি চরণে প্রত্যেকটি পর্বই পরম্পর সমান হয় ; 
কেবল চরণের অস্ত্য পর্বটি প্রায়শঃ হুন্য হইয়া থাকে | সমমাত্রিক পর্ধের 
ব্যবহারে একপ্রকার ছন্দঃ-সৌন্দর্ষ্যের সৃষ্টি হয়, কিন্তু বিষমমাত্রিক পর্বের 
ব্যবহারের দ্বারা অন্য এক প্রকার বিচিত্র সৌন্দর্য্য স্থট্টি হইতে পারে না কি? 
রবীন্দ্রনাথের "শিবাজী', 'বর্ষশেষ প্রভৃতি কবিতা বিষমমাত্রিক ব্রিপদীতে রচিত 
হওয়াতে অপরূপ ব্যপ্রনাশক্তিতে মহিমান্বিত হইয়াছে । এই আদর্শে 'অন্তান্ঠ 
ছাচের বিষমপর্বিক চরণ রচিত হইতে পারে এবং এইভাবে ছনে একটা নৃতন 
ধার! আসিতে পারে। 

(১০) বাংলায় নান! ছাচের স্তভবক প্রচলিত আছে। কিন্তু বিশিষ্ট ভাবের 


২৩৬ বাংল! ছন্দের মূলসৃত্র 


গ্রতীক হিসাবে কোন একট! বিশেষ স্তবকের প্রচলন হয় নাই। 0৪৪ 
71008) 1321190 368028) 91080881181 18029 গুভূতি স্থবিখ্যাত স্তধকের 
অনুরূপ কিছুর প্রচলন আমাদের কাব্যে নাটু। তবে শ্রীযুক্ত গ্রথন,ধ বিশী 
এ বিষয়ে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। 5০096 অবশ্ত চলিতেছে। কিন্ত 
11791 প্রভৃতির গ্রচলন নাই কেন? প্রমথ চৌধুরীর দৃষ্টান্ত সত্বেও (1016 
গ্রভৃতিতে ফেহু ত হাঁত পাকাইতেছেন না। 11916, 7০08৪8 প্রভৃতি 
অনেক ন্ুবিখ্যাত বিদেশী স্তবকের অন্ুমরণ বাংলায় বেশ সম্ভব। তাহাতে 
বাংল। ছন্দঃ-সরস্থতীর সৌনর্যয আরও উজ্জল হুইবে। 


